আলোকিত মানযঘষ চাই 


শ্রেণী ভিত্তিক বই পড়া প্রতিযোগিতা (ষ্ঠ - ১২তম) ) 
ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে তাদের মন ও বয়সের উপযোগী সুন্দর, সুখপাঠ্য এবং উন্নত মানসম্পন্ন বই পড়ার 3 
মাধ্যমে পরিপূর্ণ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়, সে উদ্দেশ্যে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র £ 
বই পড়া কর্মসূচি পরিচালনা করে চলেছে। এই কর্মসূচির বইয়ের তালিকায় রয়েছে বাংলা সাহিত্য ও 
পৃথিবীর কিশোর সাহিত্যের সবচেয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য সব বই। ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়ার উৎসাহ £ 
ভ্রাম্যমাণ লাইবেরি কর্মসূচী নু 
জেলার ৪টি উপজেলা জুড়ে বিস্তৃত এই কার্যক্রম । এই উদ্যোগে বই পৌঁছে যাচ্ছে সকল ধরনের £ 
পাঠকের দোরগোড়ায় । প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ৪৩টি স্পটে গিয়ে আধঘণ্টা থেকে দুঘণ্টা £ 
পর্যন্ত অবস্থান করে সদস্যদের মধ্যে বই দেওয়া-নেওয়া করা হয়। ৪ 


- পাঠচক্র - পাঠক আড্ডা 
প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার আয়োজিত হয় মাসিক পাঠচক্র - পাঠক আড্ডা । 
ঝঁ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা 


বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মননশীল ও বুদধিবৃতিক প্রতিযোগীতা যেমন: কবিতা আবৃত্তি, গান, চিতরা্ন ই 
প্রতিযোগীতা, রচনা প্রতিযোগীতা । রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুরস্কারের ব্যবস্থা । টু 
ঝঁ কুইজ প্রতিযোগীতা ৫ 
বছরে একবার আন্ত স্কুল কুইজ প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয়। পুরস্কার হিসেবে বই এর পাশাপাশি & 
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 
বিভিন্ন সময়ে/উপলক্ষে আয়োজিত হয় বিভিন্ন ধরনের মননশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 
ঝঁ চলচিত্র প্রদর্শনী 
এই কর্মসূচির উদ্যোগে বছরে দু'দিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা । 
ঝঁ-ভ্রাম্যমাণ বই মেলা 
আলোর পাঠশালা 
সকলের জন্য উন্মুক্ত এ কর্মসূচিতে আগ্রহী যে কেউ বিনামুল্যে সদস্য হয়ে বইপড়া কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ 
করতে পারবে। যারা সদস্য হবে তারা খুব সহজেই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে বইগুলো 
ডাউনলোড করে পড়তে পারবে । এই কর্মসূচির আওতায় পাঠকদের জন্য রুচিশীল ও উন্নতমানের £ 
৫০০টি বই আপলোড করা আছে। বইপড়াকে উৎসাহিত করার জন্য রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা। £ 
পাঠকেরা প্রতি ৪টি বই পড়ে একটি করে বই পুরস্কার জিতে নিতে পারবে । রঃ 


যোগাযোগের ঠিকানা 


গা বিশ্বভাহিত্য কেন্ছ 
মাদারিপুর শাখা 
এম. এম. হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি, মাদারিপুর ৭৯০০। 


লিখন মাহমুদ 
সংগঠক, বিসাকে মাদারিপুর 


মাদারিপুর সমিতি (১৯১০ খি.) 


পূর্ণচন্দ্র দাস ১৯১০ খিস্টান্দে “আনুশীলন সমিতি” ও “যুগান্তর সমিতি” এর মত বজভঙ্গ বিরোধী 


সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনার জন্য “মাদারিপুর সমিতি” প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমিতি ব্রিটিশ শাসনের 


বিরুদ্ধে বিভিন্ন গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্রবিক আন্দোলন পরিচালনা করে। সে সময়ে মাউজার 


পিস্তল, বোমা ও সাদা মুখোশ ব্যাবহার করা হত। ১৯১২খিঃ পূর্ণচন্দ্র দাস এর নেতৃতে মাদারিপুর 


সমিতি পাঁচটি বড় বড় গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করে । 


পূর্ণচন্দ্র দাস ছিলেন সমিতির প্রধান ব্যক্তি 


ও আদর্শ । ১৮৮৯খ্িঃ রাজৈর থানার সমাজ ইশবপুর 


গ্রামে তাঁর জন্ম । তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের লেখাপড়া পরিযাগ করে ১৯১০খিঃ ব্রিটিশ 


বিরোধী বিপ্লবী দল মাদারিপুর সমিতি গঠন করেন। সমিতিতে আরও সাতাশজন বিপ্রবী তরুন 


ছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন্দ্রনাথ দাশপ্তপ্ত, মনোরঞ্জন 


সেনগুপ্ত, বিনোদ দাস প্রমুখ । চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী ১৮৯৪খিঃ রাজৈর থানার খালিয়া গ্রামে এবং 
নীরেন্দ্রনাথ দাশগ্তপ্ত ১৮৯২খিঃ ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৮৯৮খিঃ খেয়ারভাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ 


করেন। মাদারিপুর হাই স্কুল-এর তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সৌরেন চৌধুরী ডোবল এম.এ.) বিপ্রবী 


ছাত্রদের প্রশ্রয় দেয়ায় চাকরিচ্যুত হন এবং 


পরবর্তীতে বরিশাল বি.এম. কলেজে অধ্যাপনা করেন। 


পাঁচ মাস জেল খাটেন। 


১৯১৩খিঃ ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণচন্দ্রসহ মাদারিপুর সমিতির প্রায় সদস্যরা গ্রেপ্তার হন এবং 


পরবর্তীতে পূর্ণচন্দ্র দাস কলকাতায় গিয়ে জোরেসোরে কাজ শুরু করলে সিংহপুরুষ যতিন্দ্রনাথের 


সাথে পরিচয়-গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে । নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯১৫খিঃ গোয়েন্দা অফিসার নীরদ 


হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী মিনিটে ৩৬০টি গুলি ছোড়ার কৃতিতে 


বাঘাযতিনের নিকট পুরস্কৃত হন। তিনি 


১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫খিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 


সমাবর্তন দিবসে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখাজীকে হত্যা করেন। ১৯১৫খিঃ ৯ই সেপ্টেম্বর 


উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বুড়িবালাম নদীর তীরে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে তিনি নিহত 


হন। বালেশ্বরের যুদ্ধে বিপরীতপক্ষে ছিল 


চার্লস টেগার্ট, কমান্ডার রাদারফোর্ড, জেলা মেজিস্ট্রেট 


কিলডি সহ অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ও সাম 


রক বাহিনী । নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২৩) ও মনোরঞ্জন 


সেনগুপ্ত ১৭) ইংরেজদের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং ৩রা ডিসেম্বর বালেশ্বর জেলে তাঁদের ফাঁসি হয় । 


যুদ্ধে যতিন্দ্রনাথ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। পূর্ণচন্দ্র ১৯১৪খিঃ ভারত-রক্ষা 


আইনে ধৃত হয়ে ১৯২০খিঃ পর্যন্ত জেলে অ 


ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৪০খিঃ পুনরায় গ্রেপ্তার হয়ে ১৯৪৬খিঃ মুক্তি পান। তিনি 


টক থাকেন। পরে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত 


জেলে মোট ২৭ বছর আটক ছিলেন । ২ বছর পালাতক অবস্থায় ছিলেন। দেশ বিভাগের পর দলীয় 


রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং কলকাতায় উদ্বান্ত পুনর্বাসন বোর্ডের সদস্য হয়ে বাস্তহারাদের কল্যাণে 


তৎপর হন। কাজী নজরুল ইসলাম “পূর্ণ -অভিনন্দন” কবিতাটি তাকে উৎসর্গ করেন এবং কবিতায় 


5 


তাকে মাদারিপুরের মর্দবীর বলে সম্মোধন 


করেন; এমনকি এই কবিতার “জয় বাংলার পূর্ণচন্দ্র 


পংক্তি থেকে “জয় বাংলা” শ্লোগান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তাকে ইংরেজদের আতঙ্ক হিসেবে উল্লেখ করেছেন । আরও উল্লেখ 


করেছেন ১৯৩৬খিঃ মাদারিপুর আবস্থানকালে পূর্ণ দাসের সভায় নিয়োমিত যাতায়াত করতেন এবং 


সেখান থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। সমিতির আরেক সদস্য বিনোদ দাস 
পরবর্তীতে প্রণব সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোরক্ষপুরের মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর নিকট দীক্ষিত 


হন এবং আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৭খিঃ বাজিতপুরে একটি 


সেবাশ্রম গঠন করেন, ১৯২১খিঃ সুন্দরবনে “ভারত সেবাশ্রম সংঘ” এবং ১৯২৪খ্িঃ “গয়া 


সেবাশ্রম” প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১খিঃ মাত্র ৪৫বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 


উষা-৩২ 


পৃষ্ঠপোষক 


নিল ওযা 
খ্যা ৩ ॥ বর্ষ ১৬ 


শাহজাহান খান, সাধারন সম্পাদক 
এম.এম. হাফিজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি 


ঠ আমাদের পথ চলার প্রেরণা জোগাবে । 


0 স-পীদকীয়__ 


সংস্কাতিবান মানুষই আলোক্তি মানুষ, 
আর আলোকিত মানুষ গড়ার অঙ্গীকার 
নিয়েই বিশ্বসাহিত্য কেন্্র কাজ করছে। 
মাদারিপুর শাখার কার্কিমও এর ব্যতিক্রম 
নয়, যার অংশ হিসেবে সদস্যদের মাঝে 
২০০৭ ধ ভিষা' নামের সংকলনাটি এখম 
একাশিত হয় । 

একাশিত হওয়ার পর হৃষী সমাজের এশংসা 
আমাদের আানান্দিত ও অনুষঙ্গাণিত করে । ওই 
কচি কচি হাতের সাথে জ্যেতরদের লেখনী 
নিয়ে নতুনরাপে উষা আবারও একাশিত হচ্ছে 
আলোকিত মানুষ গড়ার দৃঢ় এত্যায়ে । 

এই দীরঘর্ সময়ের মাঝে আমরা হারিয়েছি 
সংগঠক এ.টি.এম কাষালুজ্জামান ও বিগত 
সংখ্যাঙলোর সম্পাদনা উপদেশক বাশার 
মাহয়দ কে। শর্াভরে স্মরণ করে এই 
সংখ্যাটি তাদের এতি উত্সগর করাছি । 

বিগত সংখ্যার ডুলক্রটি এড়িয়ে নিতৃর্ভাবে 
এঁকাশের চেষ্টা করা হয়েছে । এরপরও যে 
কু ভলক্রলটি রয়েছে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে 
দেখার দায়িত সৃতিয় পাঠকসমাজের । যা 


পত্রিকাটি অনলাইনে 17035://951)0.109/7/51)8-2022 ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে । 


সদস্যদের অভিব্যক্তি 


বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইগুলো খুবই ভালো। এখান থেকে বই পড়ে আমি 

খুব আনন্দ পেয়েছি। এখন বই আমার অবসর সময়ের বন্ধু। আগে আমার কিছু 

সময় যেত অলসতায়। কিন্ত এখন আর কোন অলস সময় নেই । আমার অবসর 

সময়ের প্রতিটি মুহুর্ত এই বইগুলো রাঙিয়ে তুলেছে। প্রতি সপ্তাহে একটি 

রবিবারের জন্য আমি অপেক্ষায় থাকি। এই বইগুলো আমার এতটাই পছন্দ 

হয়েছে যে লাইবেরি থেকে নেওয়া প্রথম বইটি “অদ্ভুদ সব গল্প” আমি প্রথম 
দিনেই শেষ করে ফেলি । আবারও ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি। 

তাবাচ্ছুম ইসলাম মারজান 

শ্রেনী : ষষ্ঠ, শাখা : জুই, রোল নং: ২৫ 

ডনোভান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় 

বিসাকে সদস্য নং- ৩০৯১। 


পাঠ্যবই এর বাইরে কোনো বই-ই আগে পড়তাম না। কিন্তু হঠাৎ একদিন 
ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি থেকে হুমায়ুন আহমেদ এর “শুভ্র” বইটা নিয়ে পড়ার পর বই 
পড়ার প্রতি এমন নেশা ধরে গেছে যে, হুমায়ুন আহমেদ এর প্রায় অনেক বই-ই 
পড়েছি। এছাড়াও জহির রায়হান, জাফর ইকবাল তাদের বইও পড়তে খুব ভালো 
লাগে। বিশেষকরে হুমায়ুন আহমেদের ভক্ত হয়ে গেছি আমি । প্রতি সপ্তাহে 
বই নিয়ে পড়ব। ধন্যবাদ লেখকদের এবং ধন্যবাদ জানাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কে 

আমাদের বই পড়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য । 
মেহেজাবিন মিতু 


শ্রেনী : দ্বাদশ, রোল নং: ১৪ 
সরকারি শেখ হাসিনা একাডেমি আ্যান্ড উইমেন্স কলেজ 
বিসাকে সদস্য নং- ২৫৬১। 


আমি ২০১৯ সাল থেকে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাথে জড়িত এবং নিয়মিত 

জ্ঞান পিপাসা আরো বেড়ে গেছে । আমি মনে করি এতে মাদারীপুর জেলার ছাত্র 

ছাত্রীরা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবেই। তাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 
সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

ঝুয়েনা ফারজানা 

সহকারী শিক্ষক 

টেকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় 

বিসাকে সদস্য নং ২৮৩৩। 


উষা-৩১ 


সুব্ত মণ্ডল সৃজন 


বিসাকে সদস্য নং - ০১৪ (গোপালগঞ্জ) 


আমরা যে কিশোর 


আমরা হলাম পাখির মতো 
আমরা দেখি ভোর। 
বাতাসে উড়াই রঙিন ঘড়ি 
আমরা যে কিশোর । 


রাতকে করি দিন। 
জীবন যে রঙিন! 


রৌদ্রের তাপ লাগে না গায়ে 


বুঝি না শীতের অনুভব । 
গাছের ডালে পাখির কণ্ঠে 
আমরা কলরব । 


কত শুনি মায়ের বকা 
পাই যে বাবার আদর । 
যতই বলুক বাদর। | 


বর্ষাকালে আমরা বিলে 
ডুবিয়ে মাছ ধরি । 
জগতটাকে করবো আলো 
কিশোর-কিশোরী | 


উষা-৩০ 


শরিফ সাইদুল আলম 
বিসাকে সদস্য নং - ০২০ (গৌরনদী) 


সাহসী 


পুকুর পাড়ে ভরদুপুরে নেইতো কোনও ভয়ঃ 
এঁখানেতে জীন-পরী আর ভূত-পেতনী রয়। 
সন্ধ্যে হলে ডাকে সেথায় হুতুম পেঁচার দল; 
ট্যারা চোখে তাকায় পেঁচা করে কোলাহল । 


বসে গাছে ভেংচী কাটে ভূতের পুতের মা, 
দেখতে যাবো সেথায় থাকা তিনটে পরীর পা। 
বিড়াল বাচ্চা-ইদুর ছানা টিকটিকি সব ধরে; 
নিয়ে যাবো তেতুল তলে ছোট্ট জুতোয় ভরে । 


গেলে আমি ভয় পাবো না থাকবো ওদের সাথে; 
মিলে মিশে খেলবো সেথা দেখবো কি হয় রাতে । 
বাঘ মামা আর সিংহের ছানা যখন ডাকবে পাশে, 
বলবো কথা কানে কানে ভয়টা যদি আসে। 


মারবো তখন বড্ড রেগে ধরবো ভূতের কায়া। 
উল্টে পাল্টে দেখবো ওকে কোথেকে পায় জোড়! 
দেখবো ও যে ভীষণ ভীতু নেই যে গলায় শোর । 


বন্দি করে বোতল ভরে বাঁধবো তেতুল গাছে; 
ভুলেও আর রইবে না সে আমার মনের কাছে। 
তারপরেও ভয় যদি পাই ডরাই ছোট্ট মনে, 
বিড়াল ছানার পিঠে চড়ে ফিরবো ঘরের কোণে। 


ও কবিতা [ঢা 


পট শ্রিগ্ধী ফেরদৌস : চুলের ভিতর কাকের বাসা - ৪ 
€£ মাসুদ সুমন : ক্ষরণ - € 
£€& আসিফ খন্দকার : লুট - ১০ 
£ শ্যামল : সামার ভ্যাকেশন - ১০ 
£& জান্নাতুল ফেরদৌস : হ্লিগ্ধতার সন্ধানে - ১৪ 
£€& শিবানী বিশ্বাস : পোষাক - ১৪ 
€ রাজিব রহমান : নিঝুম রাত - ১৫ 
£ মোঃ জিহাদ হোসেন : হতাশা - ১৫ 
£₹ দীপংকর বিশ্বাস দীপু : বন্ধু- ১৮ 
£ শায়ের মুক্তায়িব : উন্নীলন - ১৮ 
£% ফিরোজ মাহমুদ তানিম : বন্ধুত - ২৯ 
€& মোঃ নাছিম হোসেন : সবুজ ভূমি - ২৪ 
"্ সন্তর্ধি বাইন : সৎ হবার - ২৪ 
£ বাবুল হাওলাদার : নারী - ২৯ 
£ সঞ্চয়িতা বিশ্বীস : পুরুষ - ২৯ 
পট সুব্রত মন্ডল সৃজন : আমরা যে কিশোর - ৩০ 
শরিফ সাইদুল আলম : সাহসী - ৩০ 


&ঁ গল্প ও নিবন্ধ শু 


+ কামরুল হাছান মাসুক : মানুষখেকো বিষ মান্দাইল - ৬ 
€+ দেলোয়ার হোসেন ডালিম : ভেড়ার মাংস - ১১ 
€₹ নুরেজা আক্তার পরিনা : এলিয়েন ও অন্ত - ১৬ 

€ সজীব আহমেদ : অসুখ - ২০ 
€ মাহমুদুর রহমান : বাংলাদেশের পর্যটন - ২৫ 
€ লিখন মাহমুদ : মাদারিপুর সমিতি (১৯১০খি.) - ৩২ 


শ্লি্ধী ফেরদৌস 


বিসাকে সদস্য নং - ০৭ 


তুতুন বাবুর বাসার ছাদে জুটলো এসে কাক, 
সাতসকালে কা-কা-কা বিশ্রী তাদের ডাক। 
ডাকের চোটে ভাঙলো বাপির আরাম আরাম ঘুম, 
বাসা জুড়ে গ্যালো পড়ে কাক তাড়ানোর ধুম । 
মুখ বাড়িয়ে, হাত নাড়িয়ে কাক তাড়াবে মা, 
কাকগুলো তো ভীষণ পাজি, কথাই শোনে না! 
যতোই তাড়াও, খানিক পরে আবার বসে এসে, 
রেগে মেগে মামণিটা হাল ছেড়ে দেয় শেষে । 


তুতুন তখন গুনতে গ্যালো কাক এসেছে কত, 
গুনে দ্যাখে দুইটা বুড়ো, দুইটা ছানা মতো । 

তুতুন তাদের প্রশ্ন করে, "তোমরা ক্যানো ডাকো?" 
ছানারা কয়, "কী যে বিপদ, কিচ্ছু জানো না কো! 
ঘর আমাদের ভেঙেই গ্যালো কালবোশেখি ঝড়ে, 
ভাঙা ঘরে আমরা এখন থাকবো ক্যামন করে?" 


তুতুন দ্যাখে বিষম বিপদ, এবার হবে কী? 

হঠাৎ করেই লাফিয়ে বলে, "বুদ্ধি পেয়েছি! 

শোনো কাকের বাবা-মা আর শোনো কাকের ছাও, 
ভালো করে আমার মাথার চুলের দিকে চাও- 
তোমরা চাইলে ভাবতে পারো- এটাই কাকের বাসা! 
এই বাসাটায় থাকতো পারো, তোমরা যদি চাও, 
ডাকবেনা আর বিশ্রী কা-কা, আমায় কথা দাও ।" 


কাকগুলো তো বেজায় খুশি শুনে এ্যামন কথা, 
তারপরেতে বাসা জুড়ে ভীষণ নীরবতা । 
চারখানা কাক বসে আছে তুতুনবাবুর চুলে । 
চুপটি তারা বসেই থাকে, নেই কোনো হাঁকডাক, 
তুতুনবাবুর কৌঁকড়া চুলে কাক বসেছে, কাক! 


উষা-৪ 


বাবুল হাওলাদার 


বিসাকে সদস্য নং - ০১৯ (শিবচর) 


রঃ 


সঞ্চয়িতা বিশ্বাস 


বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ১৪৮ (খুলনা) 


পুরুষ 


ইস্পাত কঠিন পুরুষ যারা 


ন্যায়ের পথেই থাকে সদা 
হয় নাকভু নিঢু। 


সুখের আবাস খানি, 
সুশিক্ষা পায় ছেলেমেয়ে 
পিতার নীতি মানি । 


বিপথে যায় পুরুষ যদি 
কষ্টে কাটে সেই সংসার 
দুঃখ সয়ে সয়ে। 


পুরুষকে তাই হতে হবে 
নীতির শক্ত ভক্ত, 
জীবন যুদ্ধে পারবে দিতে 
সাহস ভরা রক্ত। 


পুরুষ মানে শক্ত লাঠি 
পুরুষ হলো একটি ছাতা 
সবার মাথার পরে । | 


উষা-২৯ 


জলাবন । বিপুল প্রজাতির নানা জলজ উডভিদ নিয়ে এই জলাবন গঠিত । পর্যটকরা এইসব 
জলপথে নৌযানে ভ্রমণ করে থাকে । জাতীয় পশু রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, কুমির, 
চিত্রা হরিণ ও নানা বন্য প্রাণীর দর্শন ব্যাপকভাবে উপভোগ করে থাকে উৎসুক পর্যটকরা । 
জোয়ার-ভাটা, সূর্যোদয়-সূর্যান্ত সবই এক মনকাড়া পরিবেশ সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে মোট 
তিনটি গরান বনভূমির মধ্যে আমাদের সুন্দরবন সবচেয়ে বড়, যা আমাদের গর্বের বিষয় । 
প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা রয়েছে এই সুন্দরবনে, যা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস 
করা যায় না। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা আর দুশ্চিন্তার মাঝে অপুষ্ট মনগুলোকে অপূর্ব ও 
বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র্য বরাবরের মতই সবাইকে আকৃষ্ট করেই যাচ্ছে 
দিনের পর দিন। এই কারনেই পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে সুন্দরবনের নাম ব্যাপক জনপ্রিয়তার 
স্থান দখল করেছে সকল পর্যটকের মনে। 

আরেকটি মনোরম সমুদ্সৈকতের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। নাম কুয়াকাটা 
সমুদ্রসৈকত। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি শহর, যা এর সুদর্শন সমুদ্সৈকত 
এর জন্য সুপরিচিত । ১৮ কি.মি. (১১ মাইল) দীর্ঘ এবং ৩ কি.মি. (১.৯ মাইল) প্রশস্ত 
এই বালুকাময় বিস্তৃত সমুদ্রসৈকত। পটুয়াখালি জেলার কলাপাড়া উপজেলায় কুয়াকাটা 
সমুদ্রসৈকত অবস্থিত। কলাপাড়া শহর থেকে ২২ কি.মি. পথ অতিক্রম করে কুয়াকাটা 
সমুদ্রসৈকতে পৌছাতে হয়। এর পূর্ব ও পশ্চিমে বিশাল সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং এর 
দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর । এখানে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে পর্যটকরা ভ্রমণ 
করে থাকেন। যেমন: কুয়াকাটা ন্যাশনাল পার্ক, কুয়াকাটা ইকোপার্ক, ফাত্রার বনভূমি, 
বন্দর, মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধবিহার, গঙ্গামতির বনভূমি । এখানে কখনো কখনো সাদা গাউচিল 
ও পরিযায়ী পাখি দেখতে পাওয়া যায়, যা পর্যটকরা উপভোগ করে থাকে । এখানে 
বেসরকারি উদ্যোগে একটি সী-ফিস এক্যুরিয়াম স্থাপিত হয়েছে যাতে মাছসহ কমপক্ষে 
১৩০ প্রজাতির সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে, যার মধ্যে কাকড়া, টাইগার হাঙ্গর, অক্টোপাস, 
জেলি ফিস, বাদুড় মাছ, সজারু মাছ ও টুনা মাছ অন্যতম । কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতই 
একমাত্র সমুদ্রসৈকত যেখানে থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত একই সঙ্গে অবলোকন করা যায়। 
মূলত এই কারণেই কুয়াকাটা সমুদ্বসৈকতে অগণিত সংখ্যক দেশী-বিদেশী পর্যটকদের 
সমারোহ ঘটে । বিস্তৃত সমুদ্রের সৌন্দর্যের নীলিমায় মুদ্ধ হওয়ায় এই সমুদ্রসৈকতটি 
লোকমুখে সাগরকন্যা নামে পরিচিত । 

বাংলাদেশে আরোও অনেক পর্যটনক্ষেত্র রয়েছে আর এর সম্ভাবনাও কম নয়। এই 
কারণে তা অল্প কথায় লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে এইসব 
পর্যটনক্ষেত্র নানামুখী ঝুঁকির সম্মুখীনও হচ্ছে । তবে বাংলাদেশ সরকারকে এইসব ঝুকি 
এড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। পর্যটন শিল্প থেকে প্রতিবছর জাতীয় রাজস্বের 
একটা বড় অংশ আসে। তাছাড়া পর্যটন শিল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপক 
জনপ্রিয়তা ও বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা পর্যটন 
শিল্পের সভাবনা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের সৌন্দর্য বা পর্যটন শিল্পের 
সম্ভাবনা নিজের চোখে না দেখে বোঝা যায় না। তাই একটু সুযোগ হলেই আপনাদের 
সবাইকে বাংলাদেশের পর্যটনক্ষেত্রগুলো ঘুরে দেখার জন্য নিমন্ত্রণ রইল। 


সত সস সি সর সর সং সং সং 


উষা-২৮ 


মাসুদ সুমন 


বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ০৩৬ 


ক্ষরণ 


পরাণডার ভিতরে ক্যামন ছোলানি দিয়া ওঢে 
আমারই কি এমন লাগে; না আর মাইনষেরও 
সবার গতর থিকা যে ক্ফুর্তি কুর্তি ঘাণ বাইরয়! 
সবাই যে ফটাফট রঙ্গিন উড়াইতেছে 

এইগুলা কি চোখের ভুল, নাকি বিমার? 

তাইলে বাজারে গ্যালে এতো দীর্ঘশ্বাস শুনি ক্যান? 
নাকি এইগুলাও শোনার ভুল! 


আঠারো কোটি মানুষের দ্যাশে কয়জনে খায় ম্যাওয়া 

যে দ্যাশ দুইবার স্বাধীন হয়; এ্াতো রক্ত দিয়া পাওয়া 

কারা দিছিলো রক্ত, কিসের লাইগ্লা, মানুষ কি ভুইলা গেছে সব! 
তাইলে আমি ক্যান পারি না ভুলতে? 

আমারই ক্যান এমন কইরা জ্বুইলা ওঢে। 


মানুষ ক্যামনে পারে এমন নির্লজ্জ চাটুকার হইতে 
একটুখানি সুবিধা পাওয়ার আশায়! 


এই দ্যাশে কি আর কোন ফুল নাই; আর কোন বৃক্ষ! 
এইডাও কি হয়? একলা একলা কেউ বৃক্ষ হইতে পারে? 


মানুষরে জোর কইরা দেবতা বানাইতে গ্যালে সে দানব হইয়া ওঢে;ঃ 
এই সহজ সত্য বোঝে না মানুষ 


ব্যাবাক মানুষই যে মানুষ; মানুষে মানুষে যে কোন ভেদ নাই; 
এই সহজ কথা ক্যান বোঝে না মানুষ? 


কামরুল হাছান মাসুক 
বিসাকে ভ্রালা প্রাক্তন সদস্য (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) 


মানুষখেকো বিষ মান্দাইল 


নলিনী বাবু বিষ মান্দাইলকে ভয়াবহ ভয় পান। ভয় পাওয়ার পিছনে ছোট্র 
একটা ইতিহাস আছে। ছোট বেলায় তিনি অনেক পাজি ছিলেন । গ্রামে থাকার 
কারণে পাজিটা তেমন বুঝা যেত না। তিনি ঘরে খুব একটা থাকতেন না। সব 
সময় বাহিরে বাহিরে কাটাতেন। বেশিরভাগ সময় তিনি বিষ মান্দাইলদের সাথে 
কাটাতেন। বিষ মান্দাইল ধরে তাদের খোঙ্গা ফেলে দিতেন। বিষ মান্দাইলের 
খোঙ্গা হচ্ছে ওদের অস্ত্র। এ অস্ত্র দিয়েই শক্র ঘায়েল করে তারা । নলিনী বাবু বিষ 
মান্দাইলের খোঙ্গা ফেলতে ফেলতে তিনি আবিষ্কার করলেন এই বিষমান্দাইল খুব 
ছোট ছোট গর্ত করে তাদের মধ্যে বসবাস করে । মাথার মধ্যে কি পাগলামি খেলা 
খেলল কে জানে? নলিনী বাবু প্রায় এই বিষ মান্দাইলের গর্তে প্রশ্রাব করতেন। 
প্রশ্রাবের গন্ধে বা তেজে বিষ মান্দাইলগুলো গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসত । তিনি 
বিষয়টাতে অনেক মজা পেতেন। এই ভাবে অনেকদিন ধরেই চলছিল । শুক্রবার 
সকালবেলা স্কুল বন্ধ নলিনী বাবুর স্কুলে যেতে হবে না। তিনি আজ মুক্ত। তিনি 
চিন্তা করলেন আজ সারাদিন খেলবেন । ঘুরাঘুরি করবেন। সকালের প্রশ্রাবটা 
প্রতিদিনকার মত করার জন্য একটা গর্ত খোজতে লাগলেন । ভাল বড় একটা গর্ত 
পেয়ে বসে বসে প্রশ্রাব করতে লাগলেন । হঠাৎ কি হল তা তিনি নিজেও জানেন 
না। চিৎকার করলেন । আশেপাশের মানুষরা এসে দেখল নলিনী বাবুর গোপন অঙ্গ 
দিয়ে রক্ত পরছে। এলাকাময় ছড়িয়ে গেল নলিনী বাবুকে সাপে কামড় দিয়েছে। 
গ্রামে ওঝাতে বিশ্বাস বেশি । ওঝা আনা হল । ওঝা এনে বিভিন্ন ভান টান দিলেন। 
নলিনী বাবু কিছুটা সুস্থ হলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে বিষয়টা কি হয়েছে। 
তিনি ওঝাকে বললেন, আপনার কাজ নেই। আপনি চলে যেতে পারেন । নলিনী 
বাবু তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র । ওঝা বিষয়টাতে মনে হল কষ্ট পেল। সবাই বলছে 
সাপে কামড় দিলে ওঝা দেখাতে হয় । নলিনী বাবু বললেন, আমাকে সাপে কামড় 
দেয়নি । আমাকে কামড় দিয়েছে বিষ মান্দাইল। এর পর থেকে বিষমান্দাইলের 
গর্ত এড়িয়ে চলেন । বিষ মান্দালদেরই তিনি এড়িয়ে চলেন । কিন্তু তিনি এড়িয়ে 
চললে কি হবে? বিষ মান্দাইলগুলো এড়িয়ে চলল না। বিষ মান্দালগুলো গর্ত 
থেকে উঠে এসে উনার ঘরেই গর্ত করল । নলিনী বাবু ভালই ভয় পেলেন। তিনি 
চিন্তা করতে লাগলেন ওরা উঠান থেকে ঘরে এসে গর্ত খুড়লো কেন? কি কারণ 
থাকতে পারে? নলিনী বাবু ভালই ভয় পেলেন। তিনি রাত্রে ঘর থেকে বের হতেন 
না। এমনকি বিছানা ছেড়েও নিচে নামতেন না। ব্যাপারটা কাউকে জানান নি। 
উনার মনে হয়েছিল ব্যাপারটা কাউকে জানালে কেউ সমাধান করতে পারবে না। 
তিনি এসএসসি পাশ করে 


উষা-৬ 


হয় এবং দ্বীপের প্রাকৃতিক পরিবেশ যাতে দুষিত না হয় সেদিকে পর্যটন কর্পোরেশন সচেষ্ট 
রয়েছে। সেন্ট মার্টিন*স দ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, সামুদ্রিক শৈবাল, 
গুপ্তজীবী উভভিদ, সামুদ্রিক মাছ ও উভচর প্রাণী এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়। 

সিলেটের জাফলং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও কথা কি ভুলে থাকা যায়? জাফলং 
বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের একটি পর্যটন কেন্দ্র। সিলেট নগরী থেকে প্রায় ৬২ 
কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলায় এবং বাংলাদেশ ও ভারতের 
মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তে এর অবস্থান, যা উপক্রান্তীয় পর্বত এবং রেইনফরেস্ট দিয়ে 
আবৃত। এই এলাকাটি পাথর সংগ্রহের জন্য পরিচিত। এই অঞ্চলে “খাসি' উপজাতিরা 
বসবাস করে। “খাসিয়া' পাহাড়ের পাদদেশে “সারি' নদীর পাশে জাফলং অবস্থিত। 
জাফলং এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনলে একবার সেখানে গিয়ে নিজের চোখে দেখে 
আসার একটা ইচ্ছা কার না হয়? দীর্ঘ চা বাগান আর পাহাড়ের মাঝখানে জাফলং এর 
অবস্থান । “খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সীমান্তের ওপারে ডাউকি পাহাড় 
থেকে আসা “পিয়াইন' নদীর প্রবাহে সৃষ্ট ঝর্ণাধারা জাফলংকে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য দান 
করেছে। এই ঝর্ণা জাফলং এর অন্যতম আকর্ষণ। তাছাড়া “খাসিয়া” উপজাতিদের রঙিন 
জীবন, বিস্তৃত চায়ের বাগান, দৃষ্টিকাড়া কমলা ও কাঠালের বাগান, সুপারি ও “আরেকা' 
বাদামের বাগান, ডাউকি বাজার এবং উচু-ন্চি ও আকা-বাকা পাহাড়ি পরিবেশ দেশী- 
বিদেশী পর্যটকদের খুব আকৃষ্ট করে। এই পর্যটনক্ষেত্র সারা বাংলাদেশে এক নামে 
সিলেটের রূপকন্যা হিসেবে পরিচিত। 

পর্যটকদের জন্য আরেক অন্যতম বিচরণ ক্ষেত্র হচ্ছে সুন্দরবন । সুন্দরবন পৃথিবীর 
সর্ববৃহৎ ম্যানথোভ ফরেস্ট বা গরান বনভূমি । অন্যতম প্রধান এই পর্যটন অঞ্চল নানা 
ধরণের, নানা প্রজাতির উতভিদ ও প্রাণীতে বৈচিত্র্পূর্ণ। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং 
মেঘনা নদীর সঙ্গম দ্বারা গঠিত ব-ছ্বীপের একটি লবণাক্ত ভূমির এলাকা, যা গঙ্গা ও রূপসা 
নদীর মোহনায় অবস্থিত সমুদ্র উপকূল তথা বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে 
বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের “হুগলি” নদী থেকে বাংলাদেশের 
খুলনা বিভাগের “বালেশ্বর" নদী পর্যন্ত স্থান দখল করে আছে। সুন্দরবন প্রায় ১০০০০ বর্গ 
কি.মি. (৩৯০০ বর্গ মাইল) জুড়ে রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের বন 
৬০১৭ বর্গ কি.মি. (২৩২৩ বর্গ মাইল)। এটি কোথাও উনুক্ত আবার কোথাও বদ্ধ । 
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, দক্ষিণ সুন্দরবন, পশ্চিম সুন্দরবন এবং পূর্ব সুন্দরবন বন্যপ্রানী 
অভয়ারণ্য, এই চারটি এলাকা ইউনেস্কোর “বিশ্ব এতিহ্যবাহী অঞ্চল” হিসেবে তালিকাভুক্ত 
হয়েছে। এখানে সর্বাধিক প্রাচুর্ধপূর্ণ গাছের প্রজাতি হল সুন্দরী ও গেওয়া। খুব সম্ভবত 
সুন্দরী গাছের নামানুসারেই এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের নাম সুন্দরবন রাখা হয়েছে। এই 
বনে সুন্দরী ও গেওয়া গাছ ছাড়াও রয়েছে নানা প্রজাতির গাছ। বনসমূহ ৪৫৩ প্রজাতির 
প্রাণী, ২৯০ প্রজাতির পাখ-পাখালি, ১২০ টি মৎস প্রজাতি, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, 
৩৩০ প্রজাতির গাছ, ৩৫ টি সরীসৃপ ও আটটি উভচর প্রাণীর প্রজাতির জন্য নিরাপদ 
পরিবেশে বাসস্থান সরবরাহ করে । সুন্দরবনের প্রতিটি অঞ্চলেই রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির 
ও বিভিন্ন মৌসুমী পত্রঝরা ও চিরহরিৎ বৃক্ষসমূহ, অধিকাংশ উডিদই এই ধরণের হওয়ায় 
একদিকে যেমন পাতা ঝরে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে নতুন পাতা গজায়। এতে করে 
সুন্দরবনে সারা বছরের বারোটি মাসই সবুজে সবুজময় হয়ে থাকে,যা পর্যটকদের মনমুগ্ধ 
করে । পুরো সুন্দরবন জুড়ে রয়েছে অগণিত খাল । তাছাড়ার সুন্দরবনের গভীরে রয়েছে 
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সমারোহ । যতদূর চোখ যায় দেখা যায় ধু ধু সমুদ্র। কক্সবাজার সমুদসৈকত থেকে 
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্যের জোয়ারে ভেসে যান আগত দর্শকরা । সমুদ্রের জলে 
অনেকেই সাতার কাটেন । প্রতিবছর লক্ষাধিক পর্যটক কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে 
আসেন । দেশ বিদেশ থেকে এসব পর্যটক কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত এলাকায় ভ্রমণ করে 
থাকে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সৈকত এলাকা এবং আশেপাশে বিভিন্ন পার্ক ও 
প্রদর্শনী এলাকা তৈরী করা হয়েছে। স্থানীয় বাজারগুলোতেও পর্যটকদের ভিড় জমে উঠে । 
পর্যটকদের থাকা ও খাওয়ার সুবিধার্থে বেশকিছু আবাসিক হোটেল রয়েছে । দেশের 
বিভিন্ন স্থান থেকে আসা যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম রয়েছে। এই 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে, বিভিন্ন পর্যটন সংশ্রিষ্ট সংস্থা 
যাতায়াতের সুব্যবস্থা তৈরী করছে। নানা সুযোগ-সুবিধা এবং অপরূপ সৌন্দর্ষের টানে 
কক্সবাজার সমুদ্বসৈকত এখন জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। কক্সবাজার জেলায় সমুদ্রসৈকত 
হয়। 

তারপরেই আসছে বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীপ, সেন্ট মার্টিন'স প্রবাল দ্বীপ । মাত্র ৩ 
বর্গ কিমি. আয়তনের একটি ছোট্ট দ্বীপ এটি দ্বীপটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব অংশে 
কক্সবাজার-টেকনাফ উপদ্বীপের প্রান্ত থেকে প্রায় ৯ কি.মি. দক্ষিণে বাংলাদেশের 
দক্ষিণতম অংশে অবস্থিত । স্থানীয়ভাবে সেন্ট মার্টিন*স ছ্বীপটির অপর নাম দারুচিনি দ্বীপ, 
প্রচুর নারিকেল গাছ থাকায় এবং প্রচুর পরিমাণে নারিকেল পাওয়া যায় বলে একে 
নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়। এই দ্বীপটির সাথে একটি ছোট সংলগ্ন ছ্বীপ রয়েছে যা উচ্চ 
জোয়ারে বিচ্ছিন্ন, যাকে বলা হয় ছেরা দ্বীপ। এটি মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিম উপকূল 
থেকে প্রায় ৪ কি.মি. (৫ মাইল) পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। এই দ্বীপটি 
বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ। সহস্বাব্দ পূর্বে দ্বীপটি টেকনাফ উপদ্ধীপের একটি 
সম্প্রসারি অংশ ছিল। কিন্ত পরবর্তী সময়ে এই উপদ্বীপের কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে গিয়ে 
টেকনাফ উপদ্বীপের দক্ষিণতম অংশ আলাদা একটি দ্বীপ সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের মূল 
ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আনুমানিক ২৫০ বছর আগে আরব বণিকেরা ছ্বীপটির 
প্রশাসক “মি. মার্টিন' এর নামানুসারে এই দ্বীপের নামকরণ করা হয়। যাইহোক সেন্ট 
মার্টিন'স দ্বীপে পৌছানোর একমাত্র পথ হচ্ছে জলপথ । কক্সবাজার ও টেকনাফ থেকে 
নৌকা ও জাহাজ যোগে, বিশেষ করে পর্যটকরা যাতায়াত করে থাকেন। দ্বীপের 
অভ্যন্তরীন একমাত্র পরিবহন হচ্ছে মোটরবিহীন ভ্যান । রাস্তাগুলো কংক্রিটের তৈরী এবং 

ভিত। হোটেলগুলো রাতের বেলায় জেনারেটর ও সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার করে 
থাকে । দিনের বেলায় দ্বীপটি পানি ও সৈকতে নানা প্রকার খেলার মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে 
উঠে। পর্যটকরা সেখানে পার্টি ও বনভোজন এর আয়োজন করে আনন্দ উপভোগ করে 
থাকে । ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রবাসী বাংলাদেশী এবং বিদেশীরাই 
এই দ্বীপে ভ্রমণের জন্য অনুমতি পেত, তবে এখন তা সবার জন্যই উনুক্ত। প্রতিদিন 
পাঁচটি শিপিং লাইনার এই দ্বীপে যাতায়াত করে থাকে। ছেরা দ্বীপে একটি ছোট ঝোপ 
আছে, যা একমাত্র সবুজ অংশ । সেখানে মানুষের বসতি নেই, বিধায় পর্যটকদের সেখান 
থেকে দ্রুত ফিরে আসতে হয়। বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক কচ্ছপের পাশাপাশি সেখানে 
প্রবাল বিক্রি করা হয়। মাত্র একদিনেই সম্পূর্ণ দ্বীপ ঘরে বেড়ানো সম্ভব, কারণ এটি ৩ বর্গ 
মাইল এলাকার একটি দ্বীপ । ছ্বীপটির প্রবাল নির্মিত সৈকত যেন ক্ষতিথ্রস্ত না 
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চিন্তা করলেন শহরে চলে যাবেন। শহরে চলে যাওয়ার পিছনে বড় একটা কারণ 
ছিল বিষ মান্দাইল এর উৎপাত থেকে বেঁচে যাওয়া । তিনি শহরের কলেজে ভর্তি 
হলেন। ভর্তি হওয়ার কয়েকদিন পরেই দেখেন শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিষ 
মান্দাইল। তিনি গ্রামে যে মান্দাইলগুলো দেখেছেন সেই মান্দাইলগুলো । 
মান্দাইলগুলো ড্রেন থেকে উঠে আসে। তিনি যেই রাস্তায় হাটেন সেই রাস্তায় 
মান্দাইলগুলো চলে আসে। উনার সাথে হাটে। উনি হাটা বন্ধ করলে 
মান্দাইলগুলোও হাটা বন্ধ করে দেয়। এই বিষয়টা নলিনী বাবু শেয়ার করেন 
বন্ধুদের কাছে। বন্ধুরা হেসে উড়িয়ে দেয়। নলিনী বাবুর বিষয়টা ভাল লাগে না। 
তিনি বিষয়টাকে ভালই ভয় পেয়ে যান। কলেজে পড়াশোনার চাপ বেশি । তিনি 
অল্প কয়েকদিন বিষয়টা ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। তিনি বিষয়টা নিয়ে পান্তা দিতে 
চাইলেন না। পড়াশোনার চাপে বিষয়টা অনেকটা ভুলেই গেলেন। এইচএসসি 
পড়াশোনা শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় আবার ব্যাপারটা উনার 
মাথায় আসে । উনি দেখেন বিষ মান্দাইলগুলো উনার সাথে সাথেই যায়। উনি 
যেখানে যান বিষ মান্দাইলগুলো সেখানে যায়। হঠাৎ করে আবিষ্কার করেন বিষ 
মান্দাইলগুলো উনার রুমে গর্ত করে বাসা বাধছে। তিনি রুমমেটদের সাথে 
বিষয়টা শেয়ার করেন। রুমমেট বলেন, নলিনী বাবু তুমি কি যে বল না। বিষ 
মান্দাইল আসবে কোথায় থেকে । আসলেও ওরা গর্ত করবে কিভাবে? তুমি পাগল 
হয়ে যাচ্ছ। তুমি একজন ডাক্তার দেখাও । নলিনী বাবু কোন ডাক্তার দেখান না । 
তিনি রুমমেটদের কথা মেনে নেন। এটা উনার নিজের ভুল হতে পারে । রুমমেট 
মান্দাইলগুলো গর্ত থেকে উঠে আসছে। উনাকে লক্ষ্য করেই বিষ মান্দাইলগুলো 
উঠে আসছে। তিনি ভয় পেয়ে যান। তিনি বিছানার উপরে উঠে যান। বিষ 
চড়তে পারছেন না। তিনি চিৎকার দিতে থাকলেন । পাশের রুম থেকে কয়েকজন 
আসল । নলিনী বাবু বিষয়টা রুমমেটদের বললেন । রুমমেট বলল, আমরা কিছু 
পিঁপড়া দেখতে পাচ্ছি। হয়ত পিঁপড়াকেই তুমি তোমার গ্রামের বিষ মান্দাইল 
ভেবেছ। মনের ভুলে এরকম হতে পারে । এটা কোন ব্যাপার না। এরপর থেকে 
প্রতি রাতেই নলিনী বাবু দেখেন বিষ মান্দাইলগুলো বিছানার উপরে উঠে আসে। 
উনার পা দিয়ে শরীরের উপর দিক থেকে উঠতে থাকে । তিনি টের পান। বিষ 
মান্দাইলগুলোকে শরীর থেকে নিচে ফেলতে চেষ্টা করেন। তিনি সাত আটটা 
ফেললে ওরা একশ দেড়শ এরমত উপরে উঠতে থাকে । তিনি চিৎকার দেন 
পাশের রুম থেকে রুমমেটরা এসে উনাকে উদ্ধার করেন। বিষয়টা নিয়ে উনার 
রুমমেটরাও বিরক্ত। নলিনী বাবু রুম ছেড়ে দেন। একজন ডাক্তার দেখান । 
ডাক্তার বলেন, এটা আপনার মনের কল্পন্ আপনি মনে মনে ব্যাপারটা ভাবেন 
তাই এমন ঘটে । আপনি একটা কাজ করতে পারেন । ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে 
পারেন । তাহলে হয়ত এই ব্যাপারটা আপনার সাথে ঘটবে না। নলিনী বাবু এর 


উষা-৭ 


পর থেকে প্রতি রাতেই একটা করে ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমান। ইউনিভার্সিটির 
লাইফ শেষ করে সরকারি একটা চাকুরিতে জয়েন করেন। গ্রামের বাড়িতে 
পারুপক্ষে যান না। নলিনী বাবুর বাবা অসুস্থ । তিনি গ্রামের বাড়িতে গেলেন। 
গ্রামে বাড়িতে যেই ঘরে শুলেন সেই ঘরে দেখা গেল হাজার হাজার বিষ 
মান্দাইল। নলিনী বাবু মাকে ডাকেন । নলিনী বাবুর মা বলেন, বাবা তুই যাওয়ার 
পর থেকে সারাবাড়িতে শুধু বিষ মান্দাইল। এই মান্দাইলের জালায় আমরা কিছু 
করতে পারি না। এই মান্দাইল আমাদর অতিষ্ঠ করে ফেলছে । এক কাজ করি। 
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলি। আগুন দিয়ে না পুড়ালে যায় না। আমি আর তর বাবা 
এই মান্দাইলের জন্য এই ঘরে থাকতে পারি না। নলিনী বাবু চিন্তা করেন। তিনি 
তার বাবা মাকে এই গ্রামেই রাখবেন না। শহরে নিয়ে যাবেন। আগামীকালই 
শহরে নিয়ে যাবেন । নলিনী বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন । শেষ রাতের দিকে চিৎকারে ঘুম 
থেকে জেগে উঠলেন । নলিনী বাবুর মা চিৎকার করছে। তিনি গিয়ে যা দেখেন তা 
ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি গিয়ে দেখেন কয়েকশ কোটি বিষ মান্দাইল 
উনার মাকে খাচ্ছে । তিনিও চিৎকার করলেন । পাড়া প্রতিবেশিরা আসল । পাড়া 
প্রতিবেশিরা এসে যেই ঘটনা দেখল তাতে কয়েকজন অজ্ঞান হয়ে গেল । নলিনী 
বাবুও অজ্ঞান হয়ে রইলেন। সকালের দিকে নলিনী বাবুর জ্ঞান ফিরে আসলে 
দেখা হল মা বাবা কেউ নেই। পাড়াপ্রতিবেশি ও কেউ নেই। নলিনী বাবু কিছুটা 
আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে, রাতে তিনি যা দেখেছেন তা স্বপ্ন দেখেছেন । ঘটনা 
বাস্তবে ঘটেনি । নলিনী বাবু তার মা বাবাকে খুঁজতে লাগলেন । কোথায়ও নলিনী 
বাবুর মা বাবাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পাড়া প্রতিবেশিরা কেউ কিছু বলতে 
পারল না। নলিনী বাবুর পাগল হওয়ার মত দশা। তিনি অনেক খোঁজাখুজি করেও 
উনার মা বাবার খোজ পেলেন না। কেউ কোন খোঁজ দিতে পারল না। তিনি এই 
অবস্থায় নিজের কর্মস্থলে ফেরে আসলেন । কর্মস্থলে এসে দেখেন বিষ মান্দাইলে 
উনার ড্রায়ার ভর্তি। যে ফাইল ধরেন সেই ফাইলেই বিষ মান্দাইল। অফিসের 
সকল কলিগদের এনে বিষয়টি দেখান। সবাই বলে, তাইত । আপনার এখানে এত 
বিষ মান্দাইল কোথায় থেকে আসল । এগ্তলো ভয়বহ। একটা কামড় দিলে অবস্থা 
খারাপ হয়ে যাবে । নলিনী বাবু ভয় পেলেন । ভয়াবহ ভয় পেলেন। তিনি আবারও 
ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না। তবে ডাক্তার 
বলল, এটা মনের কল্পনা হতে পারে । নলিনী বাবু বললেন, আমার বাবা মার 
জীবনে কি ঘটেছে কে জানে? উনাদের কোথায়ও খোজে পাওয়া গেল না। থানাতে 
জিডি করা হল । নলিনী বাবু ব্যাপারটা নিয়ে ভয়াবহ দুঃচিন্তায় পরে গেলেন। 
বাসাতেও বিষ মান্দাইলের উপদ্রব বেড়ে গেল। তিনি রাতের বেলায় দেখেন বিষ 
মান্দাইলগুলো উনার উপরে উঠছে। হাত পায়ের চামড়া গুলো খাচ্ছে। নলিনী বাবু 
সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তেমন কিছু না। তিনি ভাবেন, ঘটনাটা স্বপ্নের 
মতই হবে হয়ত। ডাক্তারের কাছে গিয়েও কোন কুল কিনারা পান না। পরের 
রাতে আবারও একই ঘটনা । এর পরের রাতও | সকালে 
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মাহমুদুর রহমান 
বিসাকে সদস্য নং - ০১১ (দ্বাদশ শ্রেণী) 


বাংলাদেশের পর্যটন 


আমাদের বাংলাদেশের রূপের প্রাচুর্ধ্য আর পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনার বর্ণনা 
দিতে গেলে অনেক সময়ের ও ধৈর্যের দরকার । আপনারা কি মনে করেন, বাংলাদেশের 
আয়তনটা ছোট বলে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাও কম? একদমই না । বাংলাদেশের প্রতিটি 
জেলায়-উপজেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা দর্শনীয় স্থান। কী নেই আমাদের? দেশের 
প্রতিটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা । পর্যটন কেন্দ্রে ভরপুর আমাদের 
এই বাংলাদেশ । আপনারা কি ভাবছেন যে, বাংলাদেশের এই পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে 
পর্যটক বা দর্শনার্থীর সংখ্যা খুবই কম? তাও ভুল কথা । আমোদ-প্রমোদ বা বিনোদনের 
উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ পর্যটক বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পরিভ্রমন 
করে থাকেন। বর্তমানে প্রতিবছর প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ লাখ পর্যটক দেশের অভ্যন্তরে 
বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে পরিভ্রমন করে থাকেন। ২০১২-২০১৩ সালে এই অঙ্ক ছিল প্রায় 
২৫ থেকে ৩০ লাখ । ২০০০ সালের দিকে ছিল আরো কম, প্রায় ৩ থেকে ৫ লাখ। 
সময়ের আবর্তনে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে সাথে ভ্রমণ অনেকাংশে 
সহজতর হয়েছে । ফলে আনন্দ উপভোগের ও অবসরকালীন কর্মকান্ডের অন্যতম মাধ্যম 
হিসেবে পর্যটনশিল্প বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । সাধারণ মানুষের কাছে 
ভ্রমণপিপাসা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পর্যটনশিল্প আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ 
সৃষ্টিতে অন্যতম অবদান রাখছে। বাংলাদেশের পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছে প্রায় 
১৫ লাখ মানুষ । তাছাড়া পরোক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে আরো ২৩ লাখ মানুষ । অর্থাৎ মোট 
প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এই পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে, ফলে 
আর্থিক মূল্য দাড়িয়েছে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা । বাংলাদেশে পর্যটন এক ধরণের শিল্প 
হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অনেক আগেই, যা সর্বস্তরের জনগনের কাছে গ্রহনযোগ্যতা 
পেয়েছে। বিভিন্ন পর্যটন সংশ্লিষ্ট সংস্থা পর্যটনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত 
রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে। এসব 
বহুমুখী উদ্যোগে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প পেয়েছে এক নতুন মাত্রিকতা । গর্বের সাথে 
বলতে হচ্ছে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা চোখে পড়ার মত, কারন নানা 
স্মৃতিবিজড়িত এঁতিহাসিক পর্যটনকেন্দ্র যেমন রয়েছে, তেমনি অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অপরূপ 
দৃষ্টিকাড়া মনোরম পরিবেশে ভরপুর প্রাকৃতিক পর্যটনক্ষেত্র। প্রাকৃতিক পর্যটনক্ষেত্রের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য কিছু নাম হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্দসৈকত, সেন্ট মার্টিন*স দ্বীপ, জাফলং, সুসঙ্গ 
দুর্গাপুর, সুন্দরবন, কুয়াকাটা সমুদ্বসৈকত, ইত্যাদি। 

প্রথমেই বলা যাক কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কথা । কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত বিশ্বের 
দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। এটি চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫০ কি.মি.(৯৩ মিটার) দক্ষিণে 
অবস্থিত। বিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা পালংকি ফাঁড়ির সুপারিনটেনডেন্ট 
ক্যাপ্টেন হিরেম কক্স এর নামানুসারে এই সমুদ্রসৈকতের নাম হয় কক্সবাজার 
সমুদ্রসৈকত । সমুদ্রতীরের খোলামেলা পরিবেশে অথই পানির ঢেউ পর্যটকদের মনে খুবই 
আনন্দ দেয় । এই সমুদ্রসৈকতের পুরোটাই বালুকাময় যেখানে শামুক-ঝিনুকের 


উষা-২৫ 


মোঃ নাছিম হোসেন 


বিসাকে সদস্য নং - ০১৭ (নওগাঁ) 


সবুজ ভূমি 


বাংলা মানে মায়ের ভাষা 
জন্ম হতেই শেখা, 
বাংলা মানে রক্ত মাখা 
বাংলাতে সব দেখা । 


বাংলা আমার স্বাধীন ভূমি 
ইচ্ছে মতো চলা, 
বাংলা আমার একটি মন্ত্র 
স্বাধীন কথা বলা। 


বাংলা মানে খোকা খুকি 
বিদ্যালয়ে যাওয়া, 
বাংলা মানে সবুজ ভূমি 
রক্ত দানে পাওয়া । 


বাংলা মানে শক্র নিধন 
বাংলাদেশের জয়, 
বাংলা মানে আমজনতা 
স্বাধীন ভাবে রয় । 


বাংলা মানে সালাম বরকত 
একই পথে চলা, 
বাংলা মানে রফিক শফিক 
সত্য কথা বলা । 


বাংলা আমার প্রাণের ভাষা 
বাংলা আমার হদয় মাঝে 
মমতায় ঘেরা । 


উষা-২৪ 


সপ্তর্ধ বাইন 


বিসাকে সদস্য নং - ০২৪ (গোপালগঞ্জ) 


সৎ হবার 


আজকে যেনো নতুন সূর্য উঠল গগনপানে 
যা হবার নয় হচ্ছে যে তাই দেখি দু'নয়নে । 
এমন কভু ভাবিনি কো শুধরে যাবে দেশ 
সত্যি সত্যি বলছি প্রভূ করুনা অশেষ । 

সারা দেশের যতো ছেলে সবাই হলো শান্ত 
নকল করা বাদ দিয়ে অসৎ পথের অন্ত। 
কেউ করে না হানাহানি নেইতো মারামারি 
যেদিকে তাকাই দেখি আনন্দের ছড়াছড়ি । 
নেতা আজি মিথ্যা বাক্য ছাড়ে না যে আর 
দোকানি দেয় সঠিক মাপে তেল লবন আর সার । 
পুলিশ নেয় না একটি টাকা সদাই তৎপর 
জমির দালাল করে না আর বড় বড় ঘর । 
পাঁচ মিশালি করে না আর দেশের আড়ৎদার 
না বুঝে আর টেস্টের বোঝা দেয় না ডাক্তার । 
হাসপাতালে নেইকো লাইন হাজত হলো খালি 
প্রতিশ্রুতি শপথ বাক্যে দেয় না ফাঁকা বুলি। 
জোর করে কেউ নেয় না কেড়ে গরিবের টাকা 
দেখে শুধু মনে পড়ে স্বপ্নের দেশ আঁকা। 
উচু নিচু ধার ধারে না হলো সবাই এক 

এসব দেখে নিজের মনে হয়ে যাই অবাক। 
দায়গ্রস্ত পিতাকে আর হয় না দিতে কিছু 

ধন্য তুমি হলে প্রভু সবার মনের যিশু । 

সবাই যেনো হঠাৎ করে সৎ হলো যে ভাই 
অলিক মিথ্যা তমসাকে ঘোচাচ্ছে সবাই । 
অবাক আমায় দেখে দাদু মুচকি হাসি যায় 
যা হয়েছে সব হয়েছে অধুধের কৃপায় । 
আনলাম আমি খোঁজ করে যে সততার এ পিল 
দিলাম সবার হাতে তুলে এক হলো সব দিল। 
ভাবতে ভাবতে মাঝ দুপুরে ঘুমটা গেলে ভাঙি 
সারা ভূবন এমন রেখো প্রভূ এটাই মাঙি। 


উঠে দেখেন উনার শরীলের চামড়ার বিভিন্ন অংশ খেয়ে ফেলেছে । দ্রুত ডাক্তারের 
কাছে যান। ডাক্তার উনাকে দেখে বলেন, তাইত। আপনাকে এভাবে এত বিষ 
মান্দাইল কিভাবে কামড়াল। আপনি টের পাননি । নলিনী বাবু হাসপাতালে ভর্তি 
হলেন । থানা থেকে পুলিশ ফোন দিল | বলল, গোরস্থানে দুইটি মৃত মানুষ পাওয়া 
গেছে। দুটি মৃত মানুষকেই নাকি বিষ মান্দাইল অনেকটা খেয়ে ফেলেছে তাদের 
চিনা যাচ্ছে না। নলিনী বাবু হাসপাতাল থেকে গ্রামের বাড়িতে গেলেন । বাবা 
মায়ের মৃত দেহ চেনা যাচ্ছে না। রাত হয়ে গেল। তিনি অসুস্থবোধ করলেন। 
হাসপাতালের ডাক্তার যদিও বলেছিল, এখন না যেতে । নলিনী বাবুর অবস্থা ভাল 
না। তিনি ডাক্তারের কথা শুনেন নি। নিজের বাবা মা বলে কথা । নলিনী বাবু 
ঘুমের উষধ না খেয়েই নিজের বাড়িতে শুয়ে পরলেন। ক্লান্তিতে ঘুম চলে আসল । 
কয়েক ঘন্টা পরেই নলিনী বাবুর ঘুম ভাঙ্গল । ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে দেখা গেল 
কোটি কোটি বিষ মান্দাইল। ওনার শরীর খাচ্ছে। ওনার চামড়া খাচ্ছে । উনার 
শরীল থেকে রক্ত পড়ছে। উনি চিৎকার দিলেন। আশেপাশ থেকে মানুষজন 
আসল । রাত বেশি না। দশটার মত বাজে গ্রামে রটল বিষ মান্দাইল একটা 
মানুষকে খেয়ে ফেলছে। গ্রামের সবাই দৃশ্যটা দেখতে আসল । নলিনী বাবুকে বিষ 
মান্দাইল খাচ্ছে। তিনি মান্দাইল সরাতে চেষ্টা করছেন। তিনি যতই সরাতে 
চাচ্ছেন ততই বিষ মান্দাইলগুলো উনাকে আক্রমণ করছে। মানুষজন ভয়ে কেউ 
উনার সামনে আসতে পারছেনা । আসার মত পরিবেশও নাই। কয়েক কোটি 
মান্দাইল উনাকে ঘিরে রেখেছে। মানুষজন আগুন ধরালেন। নলিনী বাবুর কাছে 
আসার চেষ্টা করলেন। নলিনী বাবু বললেন, আপনারা কাছে আসবেন না। নিজের 
ঝুঁকি নিবেন না। ওরা প্রতিশোধ নিচ্ছে। আপনারা যদি ওদের কোন ক্ষতি করেন 
তাহলে ওরাও আপনাদের প্রতিশোধ নিবে । আমি চাইনা আমার পর অন্য কেউ 
এদের অভিশাপে ধ্বংস হোক । এই বিষ মান্দাইল আমার মাকে মেরেছে । আবার 
বাবাকে মেরেছে । আমি চাই তাদের বিচার করতে । মানুষের বিচার করা সম্ভব 
হলেও এই বিষ মান্দাইলের বিচার কিভাবে কে করবে আমি জানি না। আমার 
অপরাধ খুব যে বেশি তা না। বিষ মান্দাইলগুলো এত এত মানুষের মধ্যে পনের 
বিষ মিনিটে নলিনীবাবুকে খেয়ে ফেলল । এলাকাবাসী এই দৃশ্যটা দেখে স্তব্ধ হয়ে 
গেল । কয়েক মাস আগে একই দৃশ্য কয়েকজন দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল । 


সং সস সর সর সং সং সস 


আসিফ খন্দকার 


বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ৬০৪ (কিশোরগঞ্জ) 


লুট 


লুট হয়ে যায় নদী লুট হয় খাল 

এই হলো হাল 

লুট হয় স্বাধীনতা লুট হয় ভোট 

লুট হয়ে যায় ভাষা প্রকাশের ঠোঁট । 
ধণ আর খণ। 

ধার করে ভার বাড়ে আর বাড়ে দেনা 
ফুটানির চুটে মুখে তুলে ফেলি ফেনা। 
চলে যাই আম্মিকা কখনো বা চীন 
জেগে দেখি আসলে আমি দীনহীন। 
ছুটে চলি হাতে নিয়ে ঘটি আর থালা 
সবার দুয়ারে আজ ঝুলে আছে তালা । 
আমারেই আমি লুটে আমি হই শেষ 
সবার কপালে আনি দুঃখ অশেষ । 


উষা-১০ 


শ্যামল 
বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ৯৩৩ (খুলনা) 


সামার ভ্যাকেশন 


সামার ভ্যাকেশনে 

লং ড্রাইভে আর চাঁদে যাচ্ছিনা। 

ইস্কুল ছুটি হলে ব্যাগ ভর্তি 

আমার সঙ্গে দৈনিক দু চার মাইল হেঁটে 
শক্তি বাবুও এখন জানে 

আমাদের নিজেম্ব কোন গাড়ি নাই। 

ফড়িং এর চাঁদে যেতে গাড়ি লাগেনা । 

মেঘ কর্মঠ হলে ঘাটে নৌকা ভিড়াও যমুনা 
এই সামারে আমি তোমার দিকে পা বাড়াচ্ছি। 


-জাভেদ তোমাকে খেয়াল করেনি? 

-না। 

আমার ভ্র কুঁচকে গেলো । এত খারাপ অবস্থা! এতো হাইলি ডিলিউশনাল। জাভেদের 
সাথে কথা বলতে হবে । একে একা ছাড়াই ঠিক না। আমি তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর 
পরিবার, পড়াশোনা, ডেইলি রুটিনের খোঁজ খবর করলাম । সব জায়গাতেই নাজুক 
পরিস্থিতি । ডিপ্রেশনের জন্যই এমন হচ্ছে মনে হয়। 

কথাবার্তা শেষে বললাম, মনিরুল, তুমি দুপুরে আমার সাথে খেয়ে তারপর ক্যাম্পাসে 
যাবে। 

মনিরুল প্রত্যাখ্যান করল । বলল, “স্যার, আমার ভালো লাগছে না। আমি এখনই 
হলে ফিরে যাবো ।” 

-আচ্ছা যাও। আমি জাভেদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলব। আমার বাসায় প্যাড 
নেই। তুমি জাভেদকে নিয়ে ক্লিনিকে এসো । কিছু অধুধ লিখে দেবো । তুমি কিছুদিন 
রিল্যাক্স করো । বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসতে পারো । 

মনিরুলকে বিদায় দিয়ে ঘর ঝাড়াপোছা করতে লাগলাম । এমন একটা দিনে আমার 
অফ ডে, বন্ধু বান্ধব সব অফিসে । একটু আড্ডা যে দেবো, সেই উপায় নেই। 


২ 
সন্ধ্যার আগ দিয়ে জাভেদ এসে উপস্থিত। আমি বের হতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় 
কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি মুখ কালো করে জাভেদ দাঁড়িয়ে আছে। আমি 
জাভেদ ঘরে ঢুকে বলল, “মামা শ পাঁচেক টাকা দাও তো। একটা দুর্ঘটনা ঘটে 
গেছে। মনিরুলের বাড়ি যেতে হবে ।” 

অবাক হয়ে দেখলাম, জাভেদের শার্টের হাতা, বুকে, প্যান্টে রক্ত লেগে আছে। 
জাভেদ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “মনিরুল এক্সিডেন্ট করেছে। সকালে ওকে 
নিয়েইতো ঝামেলা হলো বলে আসতে পারছিলাম না। এতক্ষণ মেডিকেলে ছিলাম ।” 
আমি থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কখন এক্সিডেন্ট করল? কি অবস্থা এখন?” 
জাভেদ বলল, “মেডিকেল পর্যন্ত নিতে পারি নাই মামা, পথেই মারা গেলো । সেই 
সকাল থেকে দৌড়াদৌড়ির উপর ছিলাম । খুব টায়ার্ড লাগছে । একটা শার্টও দিও ।” 
-আমিতো কিছুই বুঝলাম না, কখন এক্সিডেন্ট করলো? 

-বললাম তো সকালে । নীলক্ষেতে গাড়ির কেমন চাপ, তুমি জানো না! 

কোনো মতে কান্না চেপে জাভেদ বলল, “খুব খারাপ লাগছে মামা, ও আমার বেস্ট 
ফন্ড ছিলো । তুমি আজকেই কেনো আসতে বললা? আমি টিউটোরিয়াল রেখে ওকে 
নিয়ে রওনা হলাম।” 

আমার মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না। স্তভিত হয়ে জাভেদের দিকে তাকিয়ে 
রইলাম। 


সং সস সর সর সং সং সস 


উষা-২৩ 


-একদিন দুপুর বেলা বই কিনে হলে ফিরেছি। জাভেদ দেশের বাড়ি ছিলো । রুম 
তালা দিয়ে গিয়েছি। এসে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি ভাবলাম জাভেদ 
হয়ত ফিরে এসেছে । দরজার কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলো । 
-কে? জাভেদ? 

-না, বললামতো, জাভেদ দেশের বাড়ি ছিলো। 


-আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম । আমার পাশের রুমের 
ছেলেরা আমাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে । দরজা খোলা । আমি যে বই 
কিনেছিলাম, সেগুলো নেই। যে টাকা পকেটে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেগুলো 
পকেটেই আছে। 

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এমন কিছু বড় সমস্যা না। তবু সান্তনা দেয়ার জন্য 
বললাম, “দেখো মনিরুল, ঘটনাগুলোর সহজ একটা ব্যাখ্যা কি দেয়া যায় না? আমার 
ধারনা তোমার মধ্যে বিভ্রম তৈরি হয়েছিলো । দৃষ্টি বিত্রম। তুমি কি নেশা করো?” 
মনিরুল অপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দিলো, “না!” 

-তাহলে নিশ্চই ওই রাতে তোমার চোখ ভর্তি ছিলো ঘুম । তুমি যাকে দেখেছ সে হয়ত 
অন্য কেউ ছিলো । তুমি ভাবলে তুমি নিজেকেই দেখেছ। আর দুপুরের ঘটনাটা যে 
বললে, সেটা স্বপ্নও হতে পারে । কি, পারে না? 

-কিন্ত আমি যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাইরে ছিলাম, ক্লাস করলাম, বই কিনে 
আনলাম। 

-তুমি কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর বইগুলো নিজের কাছে পাও নি। এমন কি হতে পারে না, 
স্বপ্নটা এতটার স্পষ্ট ছিলো যে তোমার কাছে বাস্তব মনে হচ্ছে? তুমি সবকিছু 
স্বাভাবিক ভাবে নিলেই হয়। শেষ কবে এমন ঘটনা ঘটেছে? 

-কি ঘটেছে? 

-সকাল বেলা জাভেদ আপনার বাসার ঠিকানা দিয়ে বলল যে ওর টিউটোরিয়াল 
আছে। আমি যেন একাই চলে আসি। আমি একাই রওনা হলাম । বাসপগ্তলোতে অনেক 
ভীড় ছিলো । ফাঁকা বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখলাম জাভেদ আর আমি 
দৌড়ে একটা বাসে ঠাসাঠাসি করে উঠে গেলাম । দেখে ভয় পেয়ে গেলাম । একবার 
ভাবলাম হলে ফিরে যাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত বদলালাম । নীলক্ষেত নেমে 
দেখি সামনে অনেক মানুষের একটা জটলা । কি হয়েছে দেখার জন্য ভীড় ঠেলে 
লোকজন নিয়ে আমাকে তোলার চেষ্টা করছে। 

-বলো কি? আজ সকালের ঘটনা? 

জ্বী স্যার। 


উষা-২২ 


দেলোয়ার হোসেন ডালিম 
ইনচার্জ অব.), বিসাকে ভ্রম্যমাণ বই মেলা কর্মসূচী 


ভেড়ার মাংস 


দাদী শাশুড়ী! এমনিতে শাশুড়ীরাই জামাইদের জন্য ৯ নম্বর বিপদ সংকেত তার 
ওপর আবার দাদীশাশুড়ী মানে শাশুড়ীর শাশুড়ী!! সংকেতটা তো নয় দুগ্ডণে আঠার নম্বরই 
হওয়ার কথা । তবে কি না নাতজামাইরা দাদীশাশুড়ী বা নানীশাশুড়ীর কাছে খুবই আদরের 
হয়, তাই বিপদ সংকেত থাকলেও ঝড় হওয়ার আশংকা আদৌ থাকে না বললেই চলে। 
যাহোক, কাজের কথায় আসি। বিয়ের আগে থেকেই জানি যে দাদীশাশুড়ী খুবই অসুস্থ, 
এখন যায়তো তখন যায় অবস্থা । আর সেজন্যই না কি তাড়াহুড়ো করে নাতনীর অর্থাৎ 
“আমার বউ' এর বিয়ে দেয়া নাতজামাই দেখা বলে কথা । যদি না দেখেই মরে যায় তবে 
“নাতজামাই' এর মতো অষ্টমাশ্চর্য বন্ত না দেখার এবং দেখানোর যন্ত্রনাই বলেন আর 
আফসোস বলেন কারোরই কম হবে না। 
যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেলো । দাদীর একমাত্র নাতনীর নাতজামাই “পদ' এর সৃষ্টি হলো । 
পরদিন আমার প্রথম ও প্রধান দায়িতু হলো তাঁকে দেখতে যাওয়া । তিনি আবার থাকেন 
তাঁর মেয়ের বাড়ি অর্থাৎ ফুফুশাশুড়ীর বাড়ি । চলৎশক্তিহীন হওয়ায় বিয়েতে উপস্থিত হয়ে 
নবদম্পতিকে দোয়া করার জন্য আসতে পারেনি । অগত্যা কি আর করা? “দোয়া” নেয়ার 
জন্য আমরাই তার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম । মাইলতিনেক পথ । সাথে নবপরিণীতা স্ত্রী, 
শ্যালক-শ্যালিকাসহ একটি ফুটবল টিমের সমান । যাতায়াত ব্যবস্থাও আমাকেই করতে 
হলো । শাশুড়ী আগেই বলে দিয়েছিলেন তাঁর শাশুড়ীর খাদ্য তালিকা । সে অনুযায়ী 
সবকিছু সংগ্রহ করা হলো । বৃদ্ধা তার সমস্ত শক্তি একত্র করে নাতজামাইকে দেখার জন্য 
উঠে বসে আছেন। কদমবুসিও অন্যান্য পর্ব যথারীতি সম্পন্ন হলো। তিনি বার বার 
আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আমার “সোনার দিনরাত্রি” কামনা করছিলেন । একটু পরে 
তিনি আমাদের দুজনকে ছাড়া বাকী সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন । আমাকে 
আরো কাছে ডেকে দন্তহীন মুখে ফিসফিস করে বললেন, “তোমাক একখান কতা কবার 
চাঁও” ৷ লোভী মধ্যবিত্ত মনে দূরাশা উকি দিলো! নিশ্চয়ই সোনাদানা কিছু লুকানো আছে 
বুড়ির! মুখে নিস্পাপ হাসি ধরে রেখে বললাম, “বলেন, কী বলবেন? স্ত্রীর পানে একবার 
তাকালাম আড়চোখে, সে নির্লিপ্তভাবে বসে আছে। হয়তো জানে বলেই যে তার দাদীর 
লুকানো কিছু নেই । দাদী ফিসফিস করে বললেন “মোক একখান জিনিস খিলাবার পারবু, 
সবাকে কনু কাঁয়ও না পারিল' (আমাকে একটি জিনিস খাওয়াতে পারবে? সবাইকে বলেছি 
কেউ পারেনি)। বুকের মধ্যে ধরাস করে উঠলেও মুখে বললাম, বলেন। স্ত্রীর পানে 
তাকিয়ে তার চোখেও একটু কৌতুহল ঝিলিক দিতে দেখলাম । দাদীর চামড়াসর্বস্ব 
হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে বললাম, “বলেন কী খেতে মন চাইছে?' “ভেড়ার মাংস" বুড়ির 
জবাব শুনে ঘাম দিয়ে জবর সাড়লেও অবাক হলাম । বললাম “অবশ্যই, আমি এখনই 
বাজার থেকে আনছি, আপনার নাতনী রান্না করবে দ্বপুরে আমরা একসাথে খাবো" । আধা 
ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম পৌরবাজারে ৷ এক মাংসের দোকানে গিয়ে জানতে চাইলাম 
ভেড়ার মাংস কোথায় পাওয়া যায়। দোকানী আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষা করে বললো, 
এই বাজারে কোথাও ভেড়ার মাংস পাওয়া যাবে না। মানে? অবাক হয়ে বললাম কেনো? 
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“ক্যান আবার? শহরের লোক কি ভ্যাড়ার মাংস খায়? 

“তাহলে এত এত ভ্যাড়া বিক্রি হয় এসব কোথায় যায়? 

“তা আমরা কী জানি? মনে হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম যায়! 

হাসি পেলো, বললাম, “তোমার রংপুর শহরে ভেড়ার মাংস খায় না আর ঢাকা শহরের 
লোক খায়? 

দোকানী বিরক্ত হলো, “যানতো সকালবেলা ঝামেলা পাকায়েন না ।” 

বজারের শ'খানিক মাংসের দোকান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, দোকানীদের হাতে পায়ে 
ধরলাম, দ্বিগুণ মূল্য সাধলাম কিন্তু কেউ আমাকে ভেড়ার মাংসের সন্ধান দিতে পারলো 
না। দুই ঘন্টা পেরিয়ে গেলো। ফোন বেজে উঠলো, বের করে দেখি বউ, রিসিভ করেই 
বললাম, “সরি? । 

“কেনো? 

“এখনো মাংস জোগাড় করতে পারিনি" । 

“সে কি? 

দুই ঘন্টার ব্যাখ্যা দিলাম । বিশ্বাস করলো কি না জানি না। বললো, “ঠিক আছে না পাওয়া 
গেলে ফিরে আসাই ভালো "! 

নতুন বউ! এখনো আপনি তুমির দেয়ালটা পেরোতে পারেনি, তাই সম্বোধনটা এড়িয়ে 
গেলো বুঝলাম । বললাম এখন দাদীর কাছে কোন মুখে যাবো? “সে আমি ম্যানেজ 
করবো, এখন সবাই খাবার নিয়ে বসে আছে আসলে সবাই খাবে ?। 

কি আর করি? অগত্যা মুখ কালো করে ফিরতি পথ ধরলাম । ফেরার পথে ঢাকা, উ্গ্রাম, 
দিনাজপুর, বগুড়াসহ যেখানে যত বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে জানিয়ে রাখলাম আমার 
ভেড়ার মাংস চাই । বিবাহকালীন ছুটি শেষ হলো । কর্মস্থলে ফিরে এলাম । 

এক সপ্তাহ কেটে গেলো । কোথাও থেকে কোনো ভালো খবর পেলাম না। নিজে আশে 
পাশের সব বাজারে খুঁজেছি, পাইনি । শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম! একটা গোটা ভেড়া 
কিনবো তবুও নৃতন জামাই হিসেবে সম্মানটা রাখতে হবে । বউ তখনো বাপের বাড়িতেই 
আছে। সাপ্তাহিক ছুটিতে যাচ্ছি সেখানে, সিদ্ধান্তটা ফোনে জানিয়ে দিলাম তাকে। 
পৌঁছলাম রাত দশটায় । খাওয়াদাওয়া শেষে শুয়ে শুয়ে ভাবছি সকালেই লালবাগ হাট 
থেকে একটা আস্ত ভেড়া কিনে পুরো শ্বশুরবংশকেই খাইয়ে দেবো। এসব ভাবতে 
ভাবতেই কখন যেনো একটু তন্দ্রামতো এসেছে, এমন সময় চট্টগ্রাম থেকে এক বন্ধুর 
ফোন । হৃদপিন্ড ধরাস করে উঠলো, মনে হয় ভেড়া কিনতে হচ্ছে না। এমনিতেই বিয়ে 
করে পকেট গড়ের ময়দান হয়ে আছে! ফোনটা কানে লাগালাম । যা ভেবেছিলাম! ভেড়া 
কিনতে হবে না। আবার মাংসটা বন্ধুও পাঠাবেনা। তবে এমন একটা বুদ্ধি দিলো যাতে 
খোদ রংপুর শহরেই এমনকি অভিজাততম পৌর বাজারেই ভেড়ার মাংস পাওয়া সম্ভব! 
মনে মনে প্রার্থনা করলাম যেনো সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকি আর বুড়িও যেনো সকাল পর্যন্ত 
বেঁচে থাকে, তাকে আমি অবশ্যই ভেড়ার মাংস খাওয়াবই খাওয়াবো । ফজরের আজানের 
সময় খালি পায়ে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে যখন বেরুচ্ছি বউ অবাক । তাকে কোনো 
কথা বলার সুযোগ না দিয়ে শুধু বললাম দিনের আলো ফুটলে যেনো আমার শার্ট প্যান্ট 
আর জুতা নিয়ে বাজারের প্রবেশ মুখে চলে আসে। 

“কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়? 

তুমিস্টা কানে মধুবর্ষন করলেও ভাবার সময় পেলাম না। শুধু বললাম, “ভেড়ার মাংস 
কিনতে? । 
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মনিরুল না সুচক মাথা নাড়ল। বললাম, “গত রাতে জাভেদ ফোন করেছিলো । বলল, 
তোমার অবস্থা নাকি খুব খারাপ । তোমার ইউনিভার্সিটিতে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা 
নেই?” 

-আছে। 

-তাদের কাছে যাও নি কেন? 

মনিরুল জবাব নিয়ে মাথা নিচু করে রাখল । আমি বললাম, “আচ্ছা ঠিক আছে, জবাব 
দিতে হবে না। তুমি কি দেখে ভয় পাও, খোলাখুলি বলো। গত দিন আশেপাশে 
লোকজন ছিলো বলে মনে হয় তুমি মন খুলে কথা বলতে পারো নি। আজকে বলো। 

মনিরুল উদ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল । গত দিনও এমন করছিলো । 
আমি তাগাদা দিতে লাগলাম, “দেখো মনিরুল, আমার নিজেরওতো কাজ আছে। 
তুমি যদি এত সময় নাও, আর কিছু না বলো আমি কিভাবে তোমাকে সাহায্য করব? 
জাভেদও পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারলো না। সঙ্কোচ না করে সব কিছু খুলে বলো 
তো ।” মনিরুল সঙ্কোচ নিয়েই বলতে শুরু করলো - 

“বেশ কয়েক মাস আগের কথা । আমি প্রায়ই পাশের হলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা 
দিতে যেতাম । রাত করে হলে ফিরাম। সেদিনও এমনি রাত করে আমার হলে 
ফিরছিলাম । হঠাৎ মনে হলো পেছন পেছন কেউ আসছে। আমি ঘুরে পেছনে তাকিয়ে 
দেখি আমি নিজেই দাঁড়িয়ে আছি। মানে আমি আমাকেই আমার সামনে দেখছি। 
প্রচন্ড ভয় পেয়ে দৌড়ে হলে চলে আসলাম। আসার পর শরীর কাঁপিয়ে জবর 
আসলো । দুদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি” 

মনিরুল থামলো । আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, “তারপর?” মনিরুল উত্তর 


-বারোটা কি একটা হবে। 

-কিভাবে বুঝলে যে তুমি তোমাকেই দেখেছো । অন্ধকারে চেহারা বুঝলে কি করে? 
মনিরুল ইতস্তত মাথা নাড়লো। তারপর বলল, “সেই ছেলেটা ল্যাম্প পোস্টের নিচে 
দাঁড়িয়ে ছিলো ।” 

-পড়নে কি তোমার মতই পোষাক ছিলো? 

-খেয়াল করি নি। 

-রাস্তায় আর কেউ ছিলো না? 

-না, তবে হলের সামনে অনেকেই ছিলো । 

-তারাও কি ওই ছেলেটাকে দেখেছে? 

-বলতে পারব না। 

-এরপর কখনো এমন ঘটনা ঘটেছে? 

মনিরুল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “হ্যাঁ, অনেক বার ।” 

-সবগুলই রাতে? 

-না, দিনেই বেশি ঘটেছে। 

-তুমি ছাড়া আর কেউ দেখেছে? 

মনিরুল দ্বিধায় পড়ে গেলো । আমি বললাম, “দিনের একটা ঘটনা বলো তো ।” 
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প্রতি রবিবারই আমার সহকর্মীদের বার বার মনে করিয়ে দিতে হয় যে আজ 
আমার অফডে । সাত সকাল থেকেই ফোনের উপর ফোন । সারা সপ্তাহ ক্লিনিক- 
পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ছুটির দিনেও স্বস্তি নেই। গালে শেভিং ফোম আচ্ছা 
মত ঘষে পৌঁচটা দিতে যাবো এমন সময় একই সাথে ফোনও বাজল, দরজায়ও 
কারো টোকা পড়ল। ক্লিনিক থেকে কেউ বাসায় চলে আসলো কিনা কে জানে। 
আমার রাগ উঠে গেলো । কাগজওয়ালা নাকি ভিক্ষুক এমন চিন্তা করতে করতে দরজা 
খুলে দেখি আমার ভাগ্নে জাভেদের বন্ধু মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। চট করে মুখে 
হাসি ফুটিয়ে বললাম, “ভালো আছো? জাভেদ আসে নাই?” 
-জী না, ওর টিউটোরিয়াল আছে। 
-ও আচ্ছা । ভেতরে আসো । কলিং বেল টেপো নাই কেন? 
ছেলেটা বিব্রত ভঙ্গিতে তাকালো । সম্ভবত মাথায় আসেনি যে কলিং বেল বলে কিছু 
আছে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওকে আমার ঘরে বসিয়ে শেভ শেষ করলাম । 
তারপর সরান করে ঘরে এসে দেখি জবুথবু হয়ে বসে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই মুখ 
তুলে বলল, “আপনার ফোন এসেছিলো |” 
ফোন তুলে কললিস্ট দেখে বললাম, “ক্লিনিক থেকে, সমস্যা নাই, তোমার খবর 
বলো । নাশতা করেছো?” 
-জীনা 
-আমার সাথে নাশতা করো । তোমার নাম মনিরুল, তাই না? 
-ভী। 
-আমি সহজেই নাম ভুলে যাই। তুমি আর জাভেদ কি একই রুমে থাকো? 
-ভী। 
-ও আচ্ছা । তুমি একটু বসো, আমি নাশতা নিয়ে আসি । 
মনিরুল কিছু বলল না। আমি ডিম ভেজে কলা-পাউরুটি সহযোগে মনিরুলকে 
দিলাম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সকালে কিছু না খেয়ে বেরিয়েছে। 
ছেলেটা খুব গরীব । কোনো মতে নিজের পড়ার খরচ চালায়। জাভেদ বলেছিলো, 
প্রায়ই ও টাকা বাঁচাতে না খেয়ে থাকে । এত বেশি মুখচোরা কাউকে কিছু বলেও না। 
এর আগে এক শুক্রবার ক্লিনিকে এসেছিলো । সমস্যার কথা বলতে সময় নিচ্ছিল, 
কিন্ত বলতে পারছিলো না। ক্লিনিকে তখন পেশেন্টের চাপ, তাই সময় দিতে পারিনি । 
খাওয়া শেষে মনিরুলকে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিয়ে বললাম, “বাসা চিনতে কষ্ট হয়নি 
তো?” 


উষা-২০ 


আধাঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কসাইখানায়। হ্যাঁ জবাই হচ্ছে! একটার পর একটা 
ভেড়া জবাই হচ্ছে!! আসলে ভেড়া ঠিক না “ভেড়ী”। ভাবলাম আজ বাছাধন কোথায় 
যাবে? তোমাকে আজ কিনেই ছাড়বো । বেশভুষার কারেণেই হয়তো কসাই মশাইরা 
আমার উপস্থিতির তোয়াক্কা না করে আমারই চোখের সামনে ভেড়ীকে খাসি বানাতে শুরু 
করলো । অভিনব সে কায়দা! বিশ্বের নামকরা কোনো সার্জনও হয়তো এভাবে কোনো 
প্রাণির লিঙ্গ এমনকী জাত পরিবর্তন করতে পারবে না। প্রথমে জবাই করা ভেড়ীটার দ্রুত 
চামড়া ছাড়ানো হলো। তারপর পেছনের পায়ের রগটার শেষ প্রান্তে একটুখানি পশম 
রেখে সেটা টেনে এনে দু'পায়ের মাঝখান দিয়ে বের করে দেয়া হলো; আর সেটিই হলো 
খাসির পুরুষাঙ্গ! ব্যাস হয়ে গেলো খাসি। না দেখলে কে বলবে এটা ভেড়া- থুকু ভেড়ী!! 
পৌরসভা থেকে কর্মকর্তা এলেন। খটাস করে (শব্দটা হবে থ্যাপাস করে) মাংসের গায়ে 
সীল মারলেন “খাসি”! আমার যা দেখার ছিলো তা দেখা হয়ে গেলো। একটা ভ্যানে 
কয়েকটা খাসি তোলা হলো। অবশ্য তিনটা আসল খাসিও ছিলো সেখানে। 
ভ্যানওয়ালাকে বলে “খাসি'দের পাশে একটুখানি জায়গা করে নিলাম। ভ্যান ছুটলো 
“অভিজাততম” বাজারে । এক ফাঁকে একটা “খাসি*র গায়ে একটু চিহ্ন দিয়ে রাখলাম। 
ভ্যানওয়ালার কাছ থেকে কৌশলে দোকানীর নামটা জেনে নিয়ে নেমে পড়লাম বাজারের 
গেটের কাছে। তখনও তেমন লোকসমাগম হয়নি। দেখলাম একটি ব্যাগ হাতে বউ 
দাঁড়িয়ে আছে। দ্রুত তার কাছ থেকে নিয়ে পোশাক পাল্টিয়ে নিলাম । তারপর বউকে 
সাথে নিয়েই বাজারে ঢুকলাম । নাম জিজ্ঞেস করে কাজ্িত দোকানের সামনে গিয়ে 
দেখলাম এ তো প্রথম দিনের সেই দোকান! 

দোকানী চিনতে পেরে হেসে বললো, “কি ভাইজান, ভেড়ার মাংস কিনলেন*? 

হেসে বললাম, “আজ কিনবো”! 

“ক্যান যে তোমরা বোঝেন না, এইটে ভ্যাড়ার মাংস পাওয়া যায় না । 

আমি বেশি কিছু না বলে আমার চিহ্ৃ দেয়া “খাসি' টা খুঁজে বের করে তাকে সেখান থেকে 
দুই কেজি মাংস দিতে বললাম। 

সে হেসে বলল, “কিন্ত এটা তো ভেড়া না?। 

আমি বললাম, “না হোক, কোনো সমস্যা নাই? । 

এমন সময় কোথা থেকে সেই ভ্যানওয়ালা এসে আমার আপাদমস্তক দেখে দোকানীর 
কানে কানে কী যেনো বললো । দেখলাম দোকানীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলো। তাড়াতাড়ি 
মাংস কেটে ওজন করা শুরু করলো। দেখি তার হাত কাঁপছে । তাকে অভয় দিয়ে 
বললাম, “ভয়ের কিছু নেই, আমি কাউকে কিছু বলবো না। নেহাত আমার দাদীশাশুড়ী 
মৃতুশয্যায় খেতে চেয়েছে তাই..?। 

দোকানী কোনো কথা বললো না। কোনো রকমে ওজন শেষে খাসির মাংসের অর্ধেক দাম 
নিয়ে আমাকে বিদায় দিলো । 

এতোক্ষণ কোনো কথা না বললেও বাইরে এসে রিক্সায় উঠে বউ জানতে চাইলো 
রহস্যটা । বলতেই বাঁধভাঙ্গা হাসিতে ঢলে পড়লো আমার গায়ে, আহ! সুখ!! 

এতো কষ্টের পরে বউয়ের হাসি আর স্পর্শসুখ ভুলিয়ে দিলো সবকিছু । এখন 
দাদীশাশুড়ীর ফোকলা দাঁতের হাসিটা দেখতে পেলেই সুখের ষোলোকলা পূর্ণ হয়!!! 


সং সস সর ৯ সং সং সস 


উষা-১৩ 


জান্নাতুল ফেরদৌস 


বিসাকে সদস্য নং - ০২২ (ক্রাতক ১ম বর্ষ) 


শ্নিগ্ধতার সন্ধানে 
মিটিমিটি জলে । 
ওরা যেন কানে কানে, 
কী যে কথা বলে। 
চাঁদ যেন চুপটি করে আমার কাছে আসে, 
তার ওই আলো দিয়ে আমায় কতো ভালোবাসে । 
বনের ওই সবুজ পাতা, 
হোক না সে আমার লেখার খাতা । 
প্রসাধনী ধুলো-বালি। 
দুপুর বেলার গরম হাওয়া, 
মনটা খুলে গান গাওয়া । 
তোকেই আমি ভালোবাসি। 
জীবন আমার চলতে থাকে। | বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ৫০২ (খুলনা) 
শ্লিগ্ধতা মোর জগৎ জুড়ি । পোষাক 
শুধু প্রশংসা পাওয়ার জন্য আমি জন্মাইনি 
আমাকে নিন্দা করো, ঘৃণা করো, সমালোচনা করো 
তবেই না আমি মানুষ । 
আমি জন্ম থেকে বহন করেছি অবহেলা 
বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় নিয়েছি নিশ্বাস 
ধুলো বালির বিছানায় পরিপুষ্ট এ দেহ 
ভস্মীভূত ছাইয়ের মতো | 
আমি অনন্তকাল ধরে পোষাক পরে আছি 
ঘামে ভেজা, ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত পোষাক । 


উষা-১৪ 


ফিরোজ মাহমুদ তানিম 
বিসাকে সদস্য নং - ০২৩ গোজীপুর) 


বন্ধুত 


মানবজনমের জীবন স্রোতের সমুদ্ধে একটা তীর ভীষণ প্রয়োজন, 
বিস্তৃত জলাশয়ের নিশ্চিন্ত একটা কিনারা থাকে, 

তেমনি মানবস্তরোতের একটা ঠিকানা প্রয়োজন, 

দিন শেষে কেউ পাশে থাকুক,, একলা হলে বুঝতে পারুক,, 
একজন লেখকের একজন ছোট্ট পাঠিকা থাকুক,, 


একটা ছোট্ট বন্ধু থাকুক,,, 
একান্তে একজন ছোট্ট বন্ধু পাশে থাকুক,» 


সব পথিক গন্তব্যে ফেরে, নিজের একান্তে, 

গল্পের মিছিল,, কবিতার কল্লোল শোনার মতো,, 

কোথাও কেউ থাকে না, 

নেপথ্যে থাকুক একজন অবিচ্ছেদ্য মন,, একটি প্রাণ,,, 

যার কাছে ভেঙে চুরে সবকিছু নির্দিধায় বেঁধে রাখা যায়,,, 
এমন একজন থাকুক,, আবদ্ধ থাকুক অপেক্ষার প্রতীক্ষায়, 
যার পরিশেষে রইবে আমি, তুমি, এবং আমাদের উপসংহার || 


উষা-১৯ 


দীপহকর বিশ্বীস দীপু 


বিসাকে ভ্রালা সদস্য নং - ২৭২৩ 


বন্ধু 


বন্ধু বলে কি ডাকলেই শুধু বন্ধু সকলে হয়? 

বিপদে ব্যথায় জানা যায় খাঁটি বন্ধুর পরিচয় । 

তুমি যদি কাঁদো, বন্ধুও কাঁদে, তুমি হাসলেই হাসে 
ধন্য জীবন এমন বন্ধু থাকে যদি আশেপাশে । 

দুঃখ তাড়ানো তুমুল সাহস বন্ধুর কাছে মেলে 

বন্ধুর সাথে হাত রেখে হাতে হাঁটা যায় কাঁটা ঠেলে। 
হবে ঝলমল জীবনের পাতা, পালাবে অন্ধকার । 
বুকে আছে যার উদার জমিন, মায়া দিয়ে কাছে ডাকে 
এমন খাঁটি বন্ধু জীবনে বাঁকে বাঁকে । 

জন্মটা তার যেখানেই হোক, মানুষ হলে সে জাতে 
বন্ধু হতে কি কোন দোষ আছে, কোন বাধা আছে তাতে? 
বন্ধু ছাড়া জীবনের সব কে কাকে বলতে পারে? 
মনের মতন বন্ধু পেলে তো মনের অসুখ সারে । 


বিসাকে সদস্য নং - ০৮ দ্বোদশ শ্রেণী) 


উন্নীলন 


একদিন অন্ধকারে চোখ খুলে দেখি- 
প্রেতাত্রার মত কথা বলে যাচ্ছে নিরন্তর । 

আমি বড় আগ্রহে কান পাতি, অস্পষ্ট শব্দগুলো মনে হয় 
নিশুতি রাতের অবোধ ফিসফাস। 

আমি জানি, আমি ছাড়া সব কিছু ছায়া, 

তবু খুব অহংকারী আট্রলগুলো আমার গলা চেপে ধরে । 
আমি ভাবি, এই বুঝি মানব সমাজ! 

সব আছে, মানুষের সমস্ত ক্লেদ- 

নেই শুধু মানবতা । 


উষা-১৮ 


আকাশে চাদও আড়াই দিনের ছুটিতে 
ধেয়ে আসছে কালো অন্ধকার 

সবাই যাবে নিঝুম রাতের খোজে 

যে রাতে শুধু বাতাসের শব্দ শোনাষায়। 
পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ 
উইপোকাসহ সকল পতঙ্গের কণ্ঠস্বর 
যেন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় 


শিউরে ওঠে মন 
ভাসিয়ে নেয় অনন্ত অসীম কালো রঙের অন্তরালে 
যেখানে পথ খুজে ফেরে ভোরের আলো । 


মোঃ জিহাদ হোসেন 
বিসাকে সদস্য নং- ০১৬ (শিবচর) 


হতাশা 


জীবন যুদ্ধে হেরে যায় কিছু নিস্পাপ ভালোবাসা । 
হয়তো প্রকৃতির আঁধারে, না হয় পরিবারের কাছে। 
প্রকৃতির আঁধারে যে ভালোবাসা হেরে যায়, 

তার দুঃখ বা যন্ত্রণা কিছুটা হলেও কম হয়। 

আর এই জীবন যুদ্ধে যে পরিবারের কাছে হেরে যায়, 
তার বেঁচে থাকা বড় দায়। 

আর কিছু গল্প মিশে যায় প্রকৃতির শুণ্যতায়। 


উষা-১৫ 


বিসাকে সদস্য নং - ০২৭ (স্রাতক ২য় বর্ষ) 


এলিয়েন ও অন্ত 


অন্তর আজ খুব মন খারাপ। আজ স্কুলে অর্ধ বার্ষিকীর রেজাল্ট দিয়েছে। 
অংক আর ইংরেজী দুই বিষয়ে সে ফেল করেছে। অন্যগুলোতেও টেনেটুনে পাশ। 
পরীক্ষায় ফেল করায় বাবা মা দুজনেই ভীষণ রেগে আছেন। বাবা বলেছেন, 
“তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবেনা । তুই একটা গাধা । তোর আর স্কুলে যাবারই দরকার 
নাই।” অন্ত মনের দুঃখে মায়ের কাছে গেলো। মাও অভিমান করে বললেন, 
“আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। আর আসবিনা আমার কাছে।” মনের দুগ্ঠখে 
অন্তর গলা দিয়ে ভাত নামেনা। সে ভাবতে থাকে, “আমার কেন যে কিছু মনে 
থাকেনা । এমনিতেই আমি পরীক্ষায় নম্বর পাই কম। এখন আবার দুই বিষয়ে 
করলাম ফেল। ধুর, কিচ্ছু ভালো লাগে না। আমি আসলেই একটা গাধা ।” অন্ত 
তার বাবা মায়ের ঝাড়ির কথা ভেবে খুব কষ্ট পেতে থাকে । মনে মনে ভাবে, 
অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে । আর ফিরে আসবেনা । অভিমানে তার চোখে 
জল আসে । এসব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝ রাতে হঠাৎ তার ঘুম 
ভেঙে যায় । সে শুনতে পায়, দরজারও পাশে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। অন্তর একটু ভয় 
ভয় করতে লাগল। তবু সে কৌতুহলী হয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হলো। 
দরজার ওপাশে যাওয়া মাত্রই অন্ত দেখতে পেলো, ছোট ছোট দুটো অদ্ভুত প্রাণী 
দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় একটা চুলও নেই, কান চামড়ার সাথে লাগানো, বড় বড় 
দুটো চোখ, চোখ থেকে লাল আলো ভ্বীল জ্বল করছে। হাত পা পেন্সিলের মত 
চিকন, গলায় রেডিওর মত একটা মেশিন ঝোলানো, সেখান থেকে নানান রঙের 
আলো জ্বলছে-নিভছে। এদের দেখে অন্তর ভয়ে ভিমড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা 
হলো। সে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে লক্ষ্য করল ভয়ে তার পা নড়ছেনা। 
এমন সময় একটা প্রাণী বলে উঠলো, “তুমি ভয় পেওনা । আমরা তোমার কোনো 
ক্ষতি করবনা ।” অন্ত একটু সাহস হল। সে বলল, “তোমরা কি করে বুঝলে যে 
আমি ভয় পেয়েছি? আমিতো চিৎকারও দেইনি, দৌড়ে পালিয়েও যাইনি ।” ওদের 
একজন বলল, “আমরা মানুষের মনের কথা বুঝতে পারি ।” 
- আমরা এলিয়েন। মঙ্গল গ্রহ থেকে এসেছি। 
- তোমরা বললে যে তোমরা সব মানুষের মনের কথা বুঝতে পারো, বলতো আমি 
কি ভাবছি। 
এলিয়েন বলল, “তোমার আজ কে মন খারাপ । তুমি পরীক্ষায় ফেল করেছো। 
তোমার বাবা তোমাকে গাধা বলেছে, আর মা চোখের সামনে থেকে চলে যেতে 
বলেছে। এই নিয়ে তোমার মন খারাপ |” 


উষা-১৬ 


এসব শুনে অন্তর মনে আবার দুঃখ দুঃখ ভাবটা ফিরে এলো । সে ঠোঁট ফুলিয়ে 
বল, “তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে চলো। আমি আর এই পৃথিবীতে 
থাকতে চাইনা ।” এলিয়েন বলল, “আমাদের গ্রহ মানুষের বসবাসের উপযুক্ত 
নয়। আমরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরী করি। অনেকটা গাছের মত । কিন্তু 
মানুষের প্রকৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তুমি আমাদের গ্রহে তাই বেঁচে 
থাকতে পারবে না।” অন্ত বলল, “তাহলে আমি এখন কি করি, কোথায় যাই!” 

এ কথা শুনে একটা এলিয়েন এসে অন্তর হাত ধরল । হাত ধরেই বুঝল, অন্তর 
বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কম। এলিয়েনটার মায়া হলো । সে বলল, “আমরা তোমার দুঃখ 
দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছি। আজ থেকে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না।” এই বলে 
এলিয়েনটা অন্তর হাতে অদ্ভুত একটা খাবার দিলো । বলল, “এই ওষুধটা 
টাইটানের বাসিন্দারা বানিয়েছে । এটা খেলে বুদ্ধি বাড়ে। মনে করো এটা আমার 
পক্ষ থেকে একটা উপহার | নাও, খাও ।” 

অন্ত ওষুধটা মুখে দিলো। কটু তেতো স্বাদ। তবু বুদ্ধি বাড়ার আশায় আর বাবা 
মায়ের ঝাড়ির হাত থেকে বাঁচার জন্য সে ওষুধটা কোৎ করে গিলে ফেলল । সঙ্গে 
সঙ্গে তার ঘুম পেতে লাগল । এলিয়েনরা অন্তরকে বলল, বিদায়বন্ধু, সুখি হও ।” 
অন্তর মনে হলো এলিয়েনদের কথা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার চোখ দুটো ভারী 
হয়ে এলো । অনেক চেষ্টা করেও সে তাকিয়ে থাকতে পারলনা । 


পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরে অন্ত ভাবতে লাগল, আহ কি সুন্দর একটা স্বপ্ন 
দেখলাম । যদি স্বগ্লটা সত্যি হত। তাহলে কি মজাটাইনা হতো । পরীক্ষার 
রেজাল্টের কথা মনে পড়তেই তার আবার মন খারাপ হয়ে গেলো । সে হাত মুখ 
ধুয়ে নাশতা করে ফেলটুশ ছাত্রের মতই মাথা নিচু করে স্কুলে গেলো । প্রথম 
পিরিওডেই অংক ক্লাস। স্যার বোর্ডে অংক তুলছেন। অন্ত অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, 
অংক গুলো স্যার সমাধান করার আগেই সে মুখে মুখে উত্তর বের করে ফেলছে। 
ইংরেজি ক্লাসেও তাই । হঠাৎ করে তার মনে হলো, সে বাংলার চেয়েও ইংরেজি 
ভালোভাবে বুঝতে পারছে। সে আর ভেবে পেলোনা, এটা কীভাবে সম্ভব! তাহলে 
সত্যিই কি সে রাতে এলিয়েনদের সাথে কথা বলেছিলো? 


অনেক বছর পরের কথা । অন্ত এখন মস্ত বড় মহাকাশ বিজ্ঞানী। সে এখন 
মহাকাশে তার এলিয়েন বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায় । আর স্বপ্ন দেখতে থাকে, একদিন 
সে তার এলিয়েন বন্ধুদের খুঁজতে সুদূর মঙ্গল গ্রহে পাড়ি জমাবে। 


সত সস সরস সং সং সস 


